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নিবেন 


পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য-নাট্য-সংগীত একাডেমিতে নাট্যবিভাগের প্রধান অধ্যাপক 
'পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে নাট্য বিভাগের “ভীন' নটনুর্ শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় 
যখন আমার উপর নাট্যতত্ব, রসতত্ব, সমালোচনাতত্ব, নাটক, নাটকের ইতিহাস 
এবং নাট্যরচনাতত্ব অধ্যাপনার ভার অর্পণ করেন তখন আমি অবিমিশ্র আনন্দ বা 
স্বস্তি বোধ করিনি । কারণ, উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রায় সবগুলি--যেমন 
রসতত্ব, নাট্যতত্ব, সমালোচনাতত্ব, দেশী বিদেশী নাটক ও নাটকের ইতিহাস প্রভৃতি 
বিষয় সম্বঞ্ধে মোটামুটি পড়াশোনা থাকলেও একটি বিষয় ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। 
সেই অপরিচিত বিষয় হচ্ছে--নাট্যরচনাতত্ব (প্লে-রা ইটিও ও ক্কিন্-রাইটিও)। নৃত্য- 
নাট্য-সংগীত একাডেমি- বিশেষতঃ নাট্যমহাবিদ্যালয় যেমন বাংলাদেশে-_বাংলায় 
কেন ভারতবর্ষে--এই প্রথম, তেমনি এই বিষয়টিও শিক্ষনীয় বিষয়-বূপে-_পাঠ্যহিসাবে 
_ সম্পূর্ণ নতুন । কলেজে বা! বিশ্ববিস্তালয়ে নাটক পড়ানোর জহ্যে যেটুকু নাট্যতত্ব 
জানতে হয়, আমাদের মত সাধারণ অধ্যাপকরা ততটুকুই জেনে থাকি এবং তা 
সাধারণ জানা বলতে যা বোঝায় তার বেশী কিছু নয়। সেই জান! দিয়ে আর যাই 
কর! যাক-_নাট্যরচনাবিদ্য! শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য চাই নাট্যতত্বের 
বিশেষ জান বিশেষ দিক থেকে নাট্যকারের সমস্যার দিক থেকে অর্থাৎ রচনা- 
সমন্তার দিক থেকে নাট্যবিজ্ঞানের অন্নুশীলন-_- এক কথায় নাট্যরচনাতত্বের উপরে 
যত প্রাহাণিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেই সব গ্রন্থের নিবিড় পরিচয়। কোথার 
আমাদের তেমন নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন এবং তেমন পরিচয়? আমেরিকার ও 
ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের নাট্যকে ফলিত কলাবিদ্যারপে পাঠ্যতালিকার 
স্থান দেওয়ার পর থেকে নাট্যরচনাতৰ বিষয়ে সেই সব দেশে প্রচুর গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে । এই সব গ্রন্থে নাট্যতত্ের বিশেষ বিশেষ সমস্তা যত ব্যাপক ও গভীরভাবে 
জআলোচন! কর! হয়েছে নাট্যতত্বের সাধারণ গ্রন্থে সেভাবে করা হয়নি। যেহেতু 
এই গ্রন্থগুলি বিশেষ উদ্দেশ্টে লেখাঁ_রচরিতার সমস্টার দিক থেকে নাট্যতত্ব 
পর্যালোচনা করার জন্য লেখা নাট্যতত্ব বিষয়ক হলেও এর] একটু শ্বন্ত্র। এই 
সব গ্রন্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না বলেই আমি অবিমিশ্র স্বস্তি পাইনি । 

এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্ত নতুন করে আবার, 
নাট্যতত্বের পড়াশোনায় মন দিতে হল। পড়ানোর ভার দিয়ে যিনি সমন্তায় 
ফেলেছিলেন তিনিই সমশ্তার সমাধানে অনেকথানি সাহাব্য করলেন। ভার বহুমূল্য 
গ্রন্থাগারে এই বিষয়ে বত গ্রন্থ ছিল সবই আমাকে দিলেন এনং সঙ্গে সঙ্গে দিতে 
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লাগলেন “নির্দেশ । কলিকাতা বিশ্ববিসালক়ের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, 
একাডেমির গ্রন্থাগার থেকেও জাবশ্ঠক গ্রস্থাদি সংগ্রহ করলাম । এইভাবে বাধ্য 
হয়েই আমাকে নাট্যরচনাতত্ব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
স্থাপন করতে হল। বল! বাহ্ছলা, দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের ভিতর দিয়ে পরিচয় 
খানিকট! ঘনিষ্ঠতর হতে ৰাধ্য । এজন্য আমার কোন রুতিত্ব নেই; অবস্থা বা 
অভ্যাসের হ্বাভাবিক ফল হিসাবেই তা হয়েছে-_ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে শেখাতেই 
আমি শিথেছি এবং এখনও শিখছি । আমার পরীক্ষা হচ্ছে প্রতিদিন ক্লাসে এবং 
ক্লাসের বাইরেও । পরীক্ষা দিচ্ছি মুখে এবং লিখে- বক্তৃতায় ও গ্রন্থরচনায়। এই 
পরীক্ষারই ফল- নাট্যসালোচনার গ্রন্থগুলি । 

নাটক লেখার মৃলম্থত্র গ্রস্থথানি বিশ্বরূপ1 থিয়েটারে-প্রদত্ত একটি বক্তৃতার অতি- 
পরিবধিত রূপ । বলা বাছল্য এঁ ৰক্তৃতায় নেই এমন অনেক কিছু যেমন এখানে 
আছে তেমনি আছে ৰত্ৃতার ধরণটি এবং বহুসংখ্যক *উদ্ধতি*। বন্তৃতা-ডে-লেখা 
এৰং লেখার মধ্যে বহু উদ্ধাতি ধাদের পছন্দ হবে ন। তাদের কাছে আমি প্রথমেই 
মার্জনা ভিক্ষা করছি এৰং সবিনয়ে জানাচ্ছি-_বত্তৃতার ক্ষেত্রে যার জন্ম তার হাবভাবে 
বক্তৃতার ধরণটি সহজাত ; আর ইচ্ছা করেই আমি বনু উদ্ধৃতি দিয়েছি এই কারণেই__ 
যে আমি নিজেকে পিছনে রেখে পৃর্বাচার্ধদেরই সামনে আসন দিতে চেয়েছি এবং তাদের 
কথা তাদের নিজের ভাষাতেই যথাসম্ভৰ শোনাতে চেয়েছি । বেশী উদ্ধীতি দিয়েছি 
আরও একটি কারণে । আমার এই গ্রন্থথানি যে সব নবীন নাট্যকার-সমালোচক- 
অধ্যাপক বিশেষতঃ শিক্ষার্থীদের উদ্দেস্ে লেখা, তীদের কাছে আমার মতের চেয়ে 
বিখ্যাত নাট্যৰিদের উত্তির মূল্য অনেক বেশী বলেই তীর উদ্ধাতি পেলে অর্থাৎ 
বহুজনের সিদ্ধান্ত এক জায্মগায় গোছানে। পেলে খুশীই হবেন । এ কথা সত্য বটে 
যে বহু উদ্ধৃতি দেওয়ায় লেখকের নিজের উপযে অনাস্থার ভাবটাই প্রতিফলিত 
হয়ে থাকে; কিন্তু এ কথাও সত্য যে লেখকের এই মনোভাবের জন্য পাঠকের 
দায়িত্বও কম নয়। পাঠকরা যেখানে বেশী করে উদ্ধৃতি চাঁন, লেখকেরা সেখানে 
জ্ঞাতসারে ৰা অজ্ঞাতপারে পরমত সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে থাকেন । তবে উদ্ধাতি- 
প্রবণতা অর্ধাৎ_-নজির মিলিয়ে চলার অভ্যাস প্রত্যেক দেশেই বেশী কম আছে-_ 
তৰে আমাদের একটু বেশী-_এই য! পার্থক্য । 

পাঠকদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন এই যে নাট্যরচনাতত্ব-বিষয়ক 
গ্রন্থ বাংল! সাহিত্যে এই প্রথম--এই কথাটা যনে রেখে, প্রথম প্রচেষ্টা 
স্বাভাবিক ক্রটিবিচ্যুতি তারা যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন। একটু গুণগ্রাহী 
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হলেই তার দেখতে পাবেন “নাটক লেখার মৃলন্ত্র গ্রন্থে আমি শুধু মত 
সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হইনি, মতগুলির মূল্যও যখাসস্তব বিচার করতে চেষ্টা 
করেছি। আর একটি নতুন কাজও করেছি-_-ভরতরুত নাটযশান্ত্ব থেকে নাট্য 
রচনা-হুত্র উদ্ধীর করে আধুনিক নাট্যতত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ূত্রগুলির মূল্য যাচাই 
করতে চেষ্টা করেছি। এ চেষ্টাও এই প্রথম | নাট্যতত্বে ভরতের দান সম্বন্ধে 
পূর্ণাঙ্গ একখানি গ্রস্থ লেখার ইচ্ছা আমার আছে; কবে সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে জানিন] । 
একথা! সত্য__এই গ্রন্থে ভরতের দানের সামান্য অংশই স্থান পেয়েছে, তবু এ 
কথাও সত্য এখানেই প্রথম ভরত আধুনিক নাট্যশাস্ত্রীদের পাশে বসে সিদ্ধান্ত 
শোনাবার স্থযোগ পেয়েছেন । শয়তানকেও তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া! উচিত-- 
এ প্রবাদটিকে আশ! করি পাঠক অস্বীকার করবেন না। 

এই গ্রন্থরচনায় অনেকেই অনেকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। নটক্ু্ 
শ্রীঅহীন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যের ও প্রেরণার কথ! আগেই বলেছি। তার খণ 
অপরিশোধ্য | বিশ্বরূপ! নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পন। সমিতি নাটক লেখার মূলস্থত্র বিষয়ে 
বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানিয়ে এবং প্রবন্ধাকারে বক্তৃতাটি “বিশ্বরূপ! মার্কারি 
পত্রিকায় প্রকাশ করে আমার রচনা-ইচ্ছাকে সক্রিয় করেছিলেন, সেজন্য সমিতির 
সভ্যদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রাচীন নাট্যকারদের এবং সঙ্গালোচকদের অনেকেই 
প্রবন্ধটিকে গ্রন্থাকারে পরিণত করতে প্রেরণ! জুগিয়েছেন, তাদেরও আমি ধন্যবাদ 
জীনাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি নাট্যকার শ্রীমন্মথ বায়, নাট্যকার বিধায়ক 
ভট্টাচার্য এবং চিত্র-পরিচালক ্রীপ্রচু্প রায় মহাশয়কে। সহকর্মীরাও আমাকে 
নিতা উৎসাহ জুগিয়েছেন । একাডেমির সহকর্মীদের মধ্যে শ্ীযুক্তা সথযীম! দাসগুপ্ত 
এবং শ্রীহ্থধাংগুকুমার সান্তাল মহীশয়ের নাম বিশেষ করে মনে পড়ছে । আচার 
গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনের ( স্নাতকোত্তর বাংল। অধ্যাপনা ও গবেষণা কেন্দ্র) 
সহকমদের সকলকেই আমি আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । নিবেদন ইতি 


ক্ষীরোদ! স্মরণ সাধনকুমার ভট্টাচার্য 
৪৯) শরৎ বন রোড, সুভাষ নগর । 

কলিকাতা-২৮ 

মাঘ, ১৩৬৬ 


ভূমিকা 


ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের “নাটক লেখার মূলন্থত্র* গ্রন্থখানি পড়ে 
আমি খুবই আনন্দ পেলুম। আনন্দ পেলুম বিশেষতঃ এই কারণে যে বাংল! 
সাহিত্যে--ভারতীয় অন্তান্ত সাহিত্যে আছে কি ন1 জানিনে-_-এই জাতীয় গ্রন্থ এই 
প্রথম প্রকাশিত হল। এ কথা ঠিক__বাংল! সাহিত্যে নাট্যতত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
প্রবন্ধ লেখা হয়েছে একাধিক, নাট্য-সমালোচন] গ্রন্থে এবং নাটকের ইতিহাস 
জাতীয় গ্রন্থেও তত্ব সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনাও রয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু যাকে বল! 
ঘেতে পারে নাট্যতত্বের স্পূ্ণাঙ্গ গ্রন্থ, তেমন কোন গ্রস্থ আমাদের নেই ; আরো 
বিশেষ করে নেই-_নাট্যরচনাবিধি-বিষয়ক গ্রন্থ--“থিওরি অফ প্রে-মেকিং খ্যা্ 
ক্রিন্রাইটিং ধরণের কোন গ্রন্থ । নাট্যতত্বের সাধারণ ও বিশেষ আলোচনার 
এই শোচনীয় অভাব মেটাঁবার জন্য ভঃ ভট্টাচার্য উদ্যোগী হয়েছেন-_-এ জন্য তিনি 
সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। অবশ্ত এ কথা আমি বলছিনে যে তিনি আমাদের 
সবটুকু অভাব মিটিয়ে ফেলেছেন বা এই গ্রন্থের পরে আর কোন গ্রন্থ লেখার 
প্রয়োজন হবে না; আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে এই গ্রন্থে ডঃ ভট্টাচার্য 
নাট্যতত্বের বিশেষ আলোচনার সুত্রপাত করেছেন। যেমন তার “নাট্য সাহিত্যের 
আলোচনা! ও নাটক বিচার" গ্রন্থমালা বাংলা নাটকের সমালোচনায় নতুন ধার! 
সষ্টি করেছে, তেমনি এই গ্রন্থথানিও বাংল সাহিত্যে নতুন যৌজনা । 

আরে! একটি কারণে আমি আনন্দ পেয়েছি । এই গ্রস্থে ডঃ ভট্টাচার্য শুধু যে 
ইউরোপ-আমেরিকার বিখ্যাত বিখ্যাত নাট্যতব্ববিদদের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ বা উদ্ধৃত 
করে সাধারণ পাঠকদের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছেন তা নয়, 
অতি মাধুনিক নাট্যস্থত্রকারদের সিদ্ধান্তের আলোকে ভারতের প্রাচীনতম নাট্য- 
শান্তকার ভরতের নাট্যসুত্রগুলির মূল্য পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে অবশ্তকরণীয় একটি 
জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই প্রচেষ্টা অবশ্ই প্রশংসনীয় । নাট্যতত্বে 
ভরতের দান কি, এ সম্বন্ধে আজও কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি । ইউরোপ 
আমেরিকার লেখকরা এিষ্টটলকেই কথায় কথায় ম্বরণ করে থাকেন কিন্তু ভরতকে 
যতটুকু মর্যাদা দেওয়া উচিত কেউই আজ পর্যস্ত তা দেননি । নাট্যতত্বের বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ে ভরতের সিদ্ধান্ত ষে উপেক্ষণীয় নয়--এ কথাটা ম্মরণ করিয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন আছে। কথাট! ম্মরণ করিয়েছেন এবং কিছুট। প্রমাণ করে দিয়েছেন বলে 
লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । 


এ (৯) 


এই প্রসঙ্গেই আমি বলতে চাই-_নাট্যবিদ্ভা নিয়ে আমাদের এই দেশে যে 
এককালে ব্যাপক ও গভীর আলোচন। হয়েছিল এ কথাট] বাংলার নবীন নাট্যকার, 
অভিনেতা, প্রযোজক ও নাট্যসমালোচক সকলকেই বিশেষভাবে স্মরণ করানে। 
দরকার । দরকার এ জন্য নয় যে অতীতকে হুবছ নকল করতে পারলেই বর্তমান 
সবল হয়ে উঠবে, দরকার এই জন্তই যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে চিন্লে, বর্তমানের 
নাট্যশিল্পীরা সহজেই এই কথাটি বুঝতে পারবেন- শিল্পীকে শিল্পীপদবাচ্য হতে 
গেলে বনু বিষ্ভা অনুশীলন করেই তা হতে হবে বহু সাধন! করেই সিদ্ধিলাভ 
করতে হবে এবং কোন একটি বিদ্ায় পারদর্শী হতে গেলে, বন আনুষঙ্গিক বিদ্যা 
অভ্যাস করতে হবে। বল! বাহুল্য বিদ্ামাত্রেই বহুঅভ্যাসসাপেক্ষ । প্রতিভার 
ক'আনা সহজ প্রেরণা আর ক'আনা পরিশ্রম, সে তর্কে প্রবেশ না করেও 
নিঃসংকোচে এই কথাটা বলা যায় যে প্রাতিভা অব্যক্ত রূপে শক্তির সম্ভাবন! মাত্র 
এবং ব্যক্তর্ূপে বিশেষ কর্মদক্ষতা | সাধনার দ্বারা এই কর্মশক্তিকে জাগাতে না 
পারলে প্রতিভা অব্যক্ত__অর্থাৎ অসৎকল্প হয়েই থাকে । সত্য বটে__সহজাত 
বিশেষত্বকে কেউই অন্বীকার করতে পারেন না এবং করেনও ন1; কিন্ত একথাও 
সত্য_-সহজাত বিশেষত্ব বীজের মতো, অনুকূল ক্ষেত্র ও পরিবেশ না৷ পেলে 
অস্কুরিত ও বিকশিত হতে পাবে না। সহজাত শক্তির সঙ্গে সাধনার সংযোগ 
ঘটলে তবেই প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হৃয়। প্রতিভা শক্তিরই সুছুর্লভ রূপ । শক্তি 
সাধনাসাপেক্ষ এবং সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ | 

অবশ্ট কেউ যেন মনে না করেন ষে সাধনাতেই সিদ্ধি--এ কথ বলায় ব্যক্তির 
সহজাত সংস্কারের বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা হচ্ছে । মাটির ঢেলা ও কাচমণির 
আলোক প্রতিফলন-ক্ষমতা! যে এক নয় এ কথা কে নাজানে? আজন্ম জড়বুদ্ধির 
সঙ্গে শ্বাভাবিকবুদ্ধির পার্থক্য আছে--এ কথা কে না স্বীকার করবে? তবে যে 
কথাটা এখানে বলতে চাই সে এই যে বিশেষত্ব স্বীকার করার অর্থ সাধনার প্রয়োজন 
অন্বীকার করা নয়, শিক্ষাভ্যাসের প্রয়োজনকে হেয় করা! নয়, বরং এই কথাই স্বীকার 
করা যে সহজাত বিশেষ ক্ষমতাকে শিক্ষাভ্যাসেরই সাহায্যে প্রতিভায় পরিণত 
করতে হয়। আচরণবাদীরা যত বড় গলা করেই বলুন না কেন--তার! অনায়াসেই 
উক্কিলকে কবিতে এবং কবিকে উকিলে পরিণত করতে পারেন, অর্থাৎ সহজার্ত 
বিশেবস্বকে গৌণ করে শিক্ষাভ্যাসকে বতই মুখ্য করে দেখান, শিক্ষাভ্যাসের তথা 
নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে সহজাত ধাতুপ্রক্কতিকে কতখানি রূপান্তরিত করা সম্ভব-_এ 
প্রশ্নের মীমাংসা! আজও সম্তোষজনক হয়নি । শুধু শিক্ষাভ্যাসের প্রভাবেই কোন 


(১০ ) 


লোককে বাল্ীকি-ব্যাস-কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ, হোমার-ভাজিল-দাস্তে-শেক্সগীয়র-. 
ইবসেন তৈরি করা যায়-_-এ কথা যেমন সত্য নয়, তেমনি সত্য নয় এই কথাটিও, 
যে বিনা শিক্ষাভ্যাসেই তাদের সহজাত শক্তি প্রতিভায় পরিণত হয়েছে । আমর! 
শক্তিমানের শক্তি দেখে মুগ্ধ হই, কিন্তু শক্তি সাধনার ইতিহাস তলিয়ে দেখতে 
যাইনে। তাই প্রতিভাকে আমরা সাধনা-নিরপেক্ষ অলৌকিক রুপা বা শস্তি 
বলেই বন্দনা করে থাকি। সে যাই হোক ধাতুপ্রকৃতি ও সাধনা অর্থাৎ 
শিক্ষাভ্যাস ছু'টোর কোনটাই যে উপেক্ষণীয় নয়--এ কথাটা! আমাদের তুলে গেলে 
চলবে না । 

যদিও, প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে চিস্তাশক্তি ও কল্পন! শক্তি_ হুক্তিবৃত্তি ও 
কল্পনাবৃত্তি রয়েছে অর্থাৎ তেমন কোন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পাওর। যাবে না৷ ধার 
মধ্যে কল্পনাশক্তির লেশমাত্ত্র নেই এবং এমন শিল্পী পাওয়! যাবে ন। ধার মধ্যে 
যুক্তিবিচার একটুও নেই, তবু এ কথাও মিথ্যা! নয় যে কারে! কারে! মন বেশী 
যুক্তিপ্রবণ, কারে! কারো মন বেশী কল্পনাপ্রবণ। এই প্রবণত! বা ধাতুপ্রক্কতি 
মন্তিফ্ষের বিশেষ স্নায়ু-সংগঠনের ফল, অথবা পরিবেশের প্রভাবের ফল কি না, 
সে বিচারে প্রবৃত্ত হতে চাইনে, এই শুধু বলতে চাই যে_দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের, 
মানসিক প্রকৃতিকে এবং শিল্পীর মানসিক প্রকৃতিকে বিশেষ প্রবণতার ভিত্তিতে 
পৃথক করতে গেলে আমর! দেখব দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের মন অধিক পরিমাণে 
যুক্তি-বিশ্লেষণ প্রবণ এবং শিল্পীর মন অধিক পরিমাণে কল্পনাপ্রবণ | দাঁশনিক বা' 
বৈজ্ঞানিক ক্লুতী হন- পর্যবেক্ষণ ও মননশক্তির গুণে, আর শিল্পী রুতী হন পর্যবেক্ষণ 
ও কল্পনাশক্তির উৎকষে-__“ইন্টুইশানের” বা “এক্স্প্রেশানের* ক্ষমতায় । সমস্ত 
জ্ঞানের ও ধ্যানের মূলে রয়েছে-_ রূপসংস্কার--রূপের অভিজ্ঞতা । এই সংস্কার বা 
অভিজ্ঞতা জন্মে পর্যবেক্ষণ থেকে । দার্শনিক বৈজ্ঞানিক পর্বেক্ষণলন্ধ বিষয়জ্ঞানকে 
তত্বে পরিণত করেন, শিল্পী পধবেক্ষণলব্ধ ব্ূপসংস্কার থেকে নতুন নতুন রুপ কল্পন! 
করেন । একের কাজ গিলিপ্তভাবে বিষয়ের শ্বরূপ বিচার, অন্যের কাজ আত্মবাসনায় 
বাসিত করে বিষয়কে স্থষ্টি করা অর্থাৎ রূপ কল্পনা করা_ণএমপ্যাথি'তে বিষয়ের 
সঙ্গে একাত্মক হওয়া । মোটকথা, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকে মনন-প্রবৃত্তি প্রধান এবং 
শিল্পীতে কল্পন। প্রবৃত্তি প্রধান । 

অতএব যিনি কুশলী শিল্পী হতে ইচ্ছুক তাকে অবশ্যই কল্পনাশক্তির 
অনুশীলনে যত্ববান হতে হবে-_ভাবের রূপ প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং বূপ- 
রচনার কৌশল অভ্যাস করতে হবে । মনে রাখা দরকার-__নাট্যকার, অভিনেতা 
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এবং সমালোচক সকলেই ধাতুপ্রকুতিতে এক-_যদিও প্রত্যেকেরই কাজ ভিন্ন ভিন্ন 
নাট্যকার কল্পনাবলে যে রূপরচনা করেন, অভিনেতা কল্পনাবলেই সেই রূপের সঙ্গে 
একাত্মক হয়ে বূপকে জীবন্ত করে তোলেন এঁবং সমালোচকও কল্পনাবলে সেই 
রূপের ধারণা এবং বুদ্ধিবলে ব্যাখ্যা করেন, রূপের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করেন। 
এদের সকলেরই বিশেষত্ব-__কল্পনাশক্তির প্রাধান্য । যে নাট্যকার কল্পনার্দীন 
তিনি যেমন ভাল নাটক লিখতে পারেন না, তেমনি যে অভিনেত। কল্পনাশক্তিহীন 
তিনি দক্ষ অভিনেতা হতে পারেন না? এবং যে সমালোচক কল্পনাশক্তিতে 
দুল তিনি কখনও বড় সমালোচক হতে পারেন না। এই কারণেই ধারা 
শিল্পী গড়তে চান তাদের প্রথমেই শিক্ষার্থীদের ধাতুপ্রকৃতিটি পরীক্ষা করে দেখা 
দরকার ; শিক্ষার্থীর জ্ঞানের শক্তি পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের শক্তি-_রূপ- 
কর্মের ক্ষমতাও পরীক্ষা করা দরকার । তবে, আগেই বলেছি, ধাতু-প্রকৃতিই 
যথেষ্ট নয়; সহজাত শক্তিকে ব্যক্ত করতে একাস্তিক অনুশীলন চাই। 

এখানেই শিক্ষাভ্যাসের প্রয়োজনের কথা আসছে । একথা যদি স্বীকার 
করা হয় নাট্যশান্ত্রের পাঠাভ্যাসের প্রয়োজন আছে, তাহলে, নাট্যবিষ্যালয়ের 
প্রয়োজন এবং নাটক লেখার মূলস্থত্র শ্রেণীর গ্রন্থের উপযোগিতাও অবশ্ঠ 
্বীকার্ধ। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ধার] তাদের কথা চিরকালই শ্বতন্্র, 
কিন্ত ধার। অসাধারণ নন তীদের সংখ্যাই বেশী এবং তাদের জন্য শিক্ষার্দীক্ষার 
ব্যবস্থা অবশ্তই রাখতে হবে। ডঃ ভট্টাচার্ধের “নাটক লেখার মৃলহুত্রঁ এই 
শেষোক্জ শ্রেণীর শিল্পীর্দের জন্যই লেখা হয়েছে । নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক, 
সমালোচক সকলেই এই গ্রস্থখানি পাঠ করে উপকৃত হবেন--বিশেষ করে নবীন 
নাট্যকার ও সমালোচকদের পক্ষে এ গ্রন্থখাঁনি অবশ্য পাঠ্য, একথা আমি অকুঠ্ঠচিত্তেই 
বলপোরি। 

আমি মনে করি, নাটক লেখার মূল সমস্যা: সম্বন্ধে আধুনিক নাট্যকারদের 
বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। কারণ তীদের মধ্যে যে পরিমাণ 
সমন্তা-চেতনা আছে সেই পরিমাণে রূপদক্ষতা নেই । অথচ বড় নাট্যকার 
হতে গেলে সমস্যা-চেতনার সঙ্গে রূপদক্ষতার সমন্বয় ঘট! চাই-ই চাই। 
এ কথা সত্য বটে যে যুগের প্রবৃত্তি এবং বিষয়ের প্ররুতি নাটকের 
রূপ রীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে,-সব নাটকই যে একই রকম রীতিতে 
লেখা হবে এমন কোন কথ! নেই, কিন্তু এ কথাও সত্য যে নাটক যে রীতিতেই 
লেখা হোক নাটককে নাটক হতে গেলে একদিকে যেমন *দৃশ্* বা অভিনেয় হতে 
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হবে--ঘটনার দীপ্ত রূপ দিয়ে দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে হবে_ _অন্তদিকে তেমনি 
নির্দোষ বা! সুন্দর “শিল্পকর্ম” হতে হবে । শিল্প কর্মকে তখনই স্থন্বর বা নির্দোষ 
বল! যার ঘখন তার গঞ্কনে কোন খৃ'ত থাকে না-অঙ্গযোজনায় সথসঙ্গতি বা স্থ্যমা 
ফুটে ওঠে। নাটক দৃত্ত বলেই, নাটকে বহু দেশকালে-ব্যাপ্ত বিস্তৃত কাহিনীকে 
সংকীর্ণ দেশকালের আয়তনে '0080768550+ করে রূপ দিতে হয় বলেই, নাটকের 
বত্ত-গঠন খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার । সকলেই শ্বীকার করবেন ছ130511307, 
09101111015 এবং 0:08:৩85190-এর সমস্তা নাট্যকারের পক্ষে যেষন কঠিন, 
উপন্যাসিকেএ পক্ষে তেমন কঠিন নয় । নাটক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিনেয় 
বলেই নাট্যকারকে 80091600) 00011090109) £9%165810 প্রভৃতি ব্যাপারে 
গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারপর ঘটনার পর ঘটন৷ সাজানোই 
যথেষ্ট নয়; ঘটনাকে বিশ্বস্ত করে তোলা আর এক সমস্তা। এই সমন্তার 
সমাধানে যে নাট্যকার যত কৃতিত্ব দেখাতে পারেন তিনি তত রূপদক্ষ বলে 
সম্মানিত হন। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন একটি কাহিনীকে ০০০10100109 
রক্ষা করে উপসংহারের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়] বান্তবিকই এক মহ! 
সমন্যা | অনেকেই ০০079000810 রক্ষা করতে গেলে 0:98:555190 ঘটাতে 
পারেন না, আবার 77981555101) ঘটাতে পারলেও ০০900190109 রক্ষা করতে 
পারেন না। ঘটনাকে বিশ্বান্ত করে তুলতে, যে-পরিমাণে “19810 800 158110১?র 
গণ্তীর মধ্যে তাকে রাখ দরকার, অনেকেই সেই পরিমাণটি বজায় রাখতে পারেন 
না। আবার ধারা এই সব পরীক্ষারও উত্তীর্ণ হন-__তীরা৷ ৪০100” কে উপযুক্ত 
মাত্রায় গুৎস্থক্যজনক বা দীপ্ত (1016056 ) তথা নাটকীয় করতে পারেন না। 
এত দিকে সমান সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারলেই তবে ভাল নাটক লেখা সম্ভব। 
এই কারণেই নাট্যরচনার মূল সমস্া৷ সম্বন্ধে নাট্যকারদের অবহিত থাক দরকার। 
নাট্যসমালোচকদেরও নাটক লেখার মূলনুত্র ভাল করে জানা দরকার । 
সমালোচন! সামান্তঃ রচনারই মৃল্যবিচার-_-উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার-_রচনার দেহের 
ও আত্মার__ছুয়েরই গুণাগুণ বিচার বটে কিন্তু বিশেষতঃ নাট্যস্ত্রেরই প্রয়োগ, 
কারণ লিচার মাত্রই স্থত্রসাপেক্ষ। নাট্যকারের প্রতিপাগ্ঘ কি, কিভাবে তিনি 
বিষয়বস্ত বা! হবন্্ব উপস্থাপিত করেছেন বিশেষ বিশেষ গঠন সমন্তার কিরূপ সমাধান 
করেছেন--55005101092১ ০000100119 01081655100) 155100) 05000090 
০110555, 01087801512581100 প্রভৃতি ব্যাপার নির্দোষভাবে সম্পন্ন করতে 
পেরেছেন কি না-এক কথায় নাটককে রূপে নির্দোষ বা সুন্দর এবং রসে চিত্তচমৎ- 
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কারী করতে পেরেছেন কি না এই লব প্রশ্নই সমালোচককে বিশেষভাবে আলোচনা 
করতে হয়। অতএব যে সমালোচক নাট্যস্থত্র পড়বেন না তিনি কখনও শান্তরসম্মত 
বিচার করতে পারবেন না_শুধু নিজের ভাল-লাগা মন্দ-লাগাকেই ব্ক্ত করবেন- 
নাটক বিশ্লেষণ করে অন্তণিহিত দোষগুণ দেখিয়ে দিতে পারবেন না। 

অবশ্ঠ নাট্যস্থত্র পডলেই যে বড় নাট্যসমালোচক হওয়া সম্ভব এ কথ 
আমি বলছিনে। শুধু হুত্রের জ্ঞান নিয়েই কেউ বড় সমালোচক হতে পারেন 
না। কারণ শষ্টার ধ্যানকে ধিনি নিজের ধ্যানে পরিণত করতে পারেন না 
ষ্টার সঙ্গে যিনি একাত্মক ব৷ সহৃদয় হতে পারেন না, তিনি কি করে জ্টার 
ভুত বিচার করবেন? রূপ ও রসের মূলা বিচার তো শুধুমাত্র বুদ্ধিসাধ্য 
ব্যাপার নয়। যা সহদয়হদয়বেক্চ তাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে ধরা ষায় না এবং 
তা যায় না বলেই, যে-সমস্ত সমালোচক ধ্যানদক্ষ নন- তন্য়ীভবনযোগ্যতা 
ধাদের কম, তারা রূপ-রসের সম্পূর্ণ আদর্শ বা মাত্রা উপলব্ধি করতে পারবেন না। 
নাট্যসমালোচকের মধ্যে শুধু একজন পণ্ডিত থাকলেই চলবে না, একজন অভি- 
নেতাকেও থাকতে হবে । নাট্য-সমালোচক একাধারে হবেন নাট্যতত্ববিদ এবং 
অভিনেতা । এই ছুয়ের সমন্বয় খুবই দূর্লভ আর দুর্লভ বলেই আমাদের নাট্য- 
সমালোচনায় আমরা যতট? ব্যক্তিগত ভাললাগা-মন্দলাগার উচ্ছাস পাই ততটা 
নাটকের রস-রূপের পরিচয় বা বিচার-বিষ্লেষণ পাইনে | এই সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন 
সমালোচক একাধারে শিল্পী ও শাস্ত্রী। বলা বাহুল্য শান্্ী হতে গেলে সমা- 
লোচকের অবশ্যই শাস্ত্র জানতে হবে এবং নাটক লেখার মূলস্থত্র জাতীয় নাট্য- 
তত্বের গ্রন্থ অবশ্তই পাঠ করতে হবে। আর একটি কথা বলেই আমি আমার 
বক্তব্য শেষ করছি। “নাটক লেখার মূলম্থত্্র” গ্রন্থে লেখক শুধু মঞ্চে অভিনেয় 
নাটকেরই স্বরূপলক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেননি, যাল্রা-নাট্য, গীতি-নাট্য, রেডিও- 
নাটা, রূপক-সংকেতিক নাটক এবং চিত্রনাট্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচন্্' 
করেছেন । প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষত্ব নিরপণে তিনি যে বিচারশক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন তা খুবই প্রশংসনীয় । আমি এই গ্রন্থখানির বন্ছল প্রচার ও সমাদর 
কামন। করি । 


৩৯/১।এ, গোপাল নগর রোড, 
কলিকাতা-২৭ ভীঅন্থীজ্য চৌধুরী 
নারী, ১৯৫৯ 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন 


প্রায় একুশ বৎসর পুর্বে 'নাটক লেখার মুলন্ুত্র' গ্রন্থধানি প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। তারপর দীর্ঘকাল নিঃশেষিত হওয়! সত্তেও নানা কারণে গ্রন্থটির 
পুনমূদ্রণের ব্যবস্থা কর! সম্ভব হয়নি । বর্তমানে দে'জ পাবলিশিং-এর সাহচর্ষে ও 
উৎসাহে পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা বু পরিমাণে পরিবধিত ও পরিমাজিত হয়ে গ্রন্থটির 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। টেলিভিশন নাট্য এবং নাট্য-সমালোচনা ও 
নাট্য-বিশ্লেষণ নামক ছুটি নিবন্ধ এই সংস্করণের উল্লেখযোগ্য সংযোজন । গ্রন্থটি 
নৃতন করে প্রকাশ করার সময়ে ডঃ গোরীশংকর ভটচার্ধ, ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্ীরপ্রিত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরজত রাঁয় রিশেষ সহায়তা৷ করেছেন । 
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নাটক লেখার মুলমুত্র 
(52 

নাটক লেখার মূলনুত্র সম্বন্ধে আলোচন! করতে গিয়ে, প্রত্যেক ভারতবাসীর 
মনে শ্বাভাবিক ভাবেই এ আক্ষেপ জাগবে--যে দেশে নাট্যবিষ্যা একদিন পঞ্চম 
বেদের মধাধা পেয়েছিল, যে দেশে ভরত মুনির নাট্যশাসন্ত্রের মতো সবাঙ্গ হুন্দর 
নাট্যাবগ্ভার গ্রন্থ রচিত হবেছিল, যে দেশে কোহলধত্তিল-শাঙ্িল্য-বাংস্ত-শাতকণ- 
অশ্মকুট্ট-নখকুট্র-বাদরায়ণ প্রভৃতি ভরত-শিঙ্ক-প্রশিষ্যর। নাট্যবিগ্ভার সুত্র পরবর্তী 
স্ত্রকারদের হাতে পৌছে দিয়েছিলেন, যে দেশে নন্দিকেশ্বর-তুদ্বুরবিশ্বাথল- 
চারায়ণ- সদাশিব-পদ্ম ভু-দ্রোহিনি - ব্যাস-আগঞনেয়-কাত্যায়ন - রাছুল-গগ-শাকলিগ্ 
ঘণ্টক-হষ-মাতৃগু-স্থবন্ধু প্রমুখ মনীষীরা। নাট্যবি্কা আলোচনার ধারা অক্ষুপ্র 
রেখেছিলেন এবং যে দেশে দশম শতাব্দীতে ধনগয় “দশরূপক" [লথেছেন, সাগবনন্বী 
“নাটকলক্ষণরত্বকোষ' লিখেছেন, দ্বাদশ শতাব্দীতে রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র “নাটকদপণ, 
লিখেছেন, কুজ্জক বা রুচক “নাটকমীমাংসাঁগ্রস্থ লিখেছেন, শারদাতনয় 
'ভাবপ্রকাশন” লিখেছেন চতুর্দশ শতাব্দীতে বিশ্বনাথ ক।বরাজ পাহিত্যৰ্পণ ও 
নাটকপরিভাষা রচনা করেছেন--যে দেশে নাট্যস্ত্রের টিকাভাস্তের এতবড় বিরাট 
এক এঁতিহা ছিল, সেই ভারতবর্ষেই, আজ নাট্যবিদ্যার পঠনপাঠণ শোচনীয়ভাবে 
উপেক্ষিত ও অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে আছে। "নাটক লেখার মুলক্ছ&', তো৷ 
দুরস্থান, পাঢ্যতত্বের সাধারণ আলোচনাগ্রন্থ পধন্ত পেই । পরাধান ভারতে নাট্য 
বিদ্াকে বিগ্া হিসাবে ম্বাঞতি দেওয়া হয়ান_-এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ 
নেই, এ আক্ষেপও তা নিয়ে নয়। এ আঙ্গেপ স্বাধীন ভারতের শক্ষা- 
ধিনায়কদের মনোভাব নিয়ে-_নাট্যবিষ্ভা বিষয়ে তারা যে শোচনীয় গদাসীন্ 
দেখাচ্ছেন, সেই উদাসীনতা নিয়ে । 

সকলেই জানেন আমেরিকার ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিষ্ভালয়ে, 
বিংশ শতাব্দীর ছ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে, নাট্যবিষ্তা ফলিত-কলাবিগ্ঠার 
হ্বতন্ত্র মধাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সেখানকার বিশ্ববি্ালয়ে এবং কলেজে 
নাট্যবিগ্ভায় গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রী-কোর্পণ পড়ানো হচ্ছে। 
নাট্যবিদ্ভার ক্রমবর্ধমান উপযোগিতা! লক্ষ্য করেই তারা দ্ুরদশিতার পরিচয় 


না, লে, মূলন্ত্রস্১ 


১, নাটক লেখার ষুলগুত্র 


দিয়েছেন--নাট্যবিদ্ভার (মঞ্চ নাটক ও চিত্র নাটক উভয় নাটকেরই ) ব্যাপক 
অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষাধিনায়কগণ এ বিষয়ে যা 
করেছেন তাকে সংক্ষেপে অকিঞ্তকরই বলা যেতে পারে । প্রত্যেকটি রাজ্যের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বতন্ত্র নাট্যবিভাগ স্থাপিত করার চিস্তা তাদের মনে আজও স্থান 
পায়নি । এজন্য যে অর্থ ও নির্দেশ প্রয়োজন, আজও তারা তা দিয়ে উঠতে 
পারেননি । বিশ্ববিষ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষরাও (এক বরোদ বিশ্ববিদ্যালয় ছাডা ) এ 
বিষয়ে একটুকুও দুরদশিতার পরিচয় দিতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্ালয়ের হাতে 
সমস্ত রকম শিক্ষার দারিত্ব তুলে দিতে ভরসা পাচ্ছেন ন! বলেই বোধ হয় কেন্দ্রীয় 
সরকার “একাডেমি* প্রতিষ্ঠা করে গুদাসীন্ের অপবাদ দুর করতে অন্য পথে এগিয়ে 
এসেছেন । এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ কর? প্রয়োজন, ভারতের মতো মহাদেশকল্প দেশে 
যে কারণে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন অনিবার্ধ এবং অবশ্ঠন্তাবী, ঠিক সেই কারণেই 
নাট্যবিগ্তা শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে রাজ্যে রাজ্যে । রাজধানীতে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করলে শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে সমস্তা৷ দেখ! দেবেই । তারপর কেন্দ্রেই 
হোক আর রাজ্যেই হোক, কলেজীয় শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী হলে, ভারতের অন্যান্ 
ভাষার ভবিস্তত সমান অন্ধকার-_কারণ অন্ঠান্ত ভাষায় আর যাই হোক নাট্যবিদ্যার 
্রন্থা্দি রচিত হবে না। যদিও একমাত্র বাংলাদেশে ছাড়া অন্ত কোন স্থানে আজও 
"ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা হয়নি, আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যে 
রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের নৃত্য-নাট্য সংগীত একাডেমির মতে একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হৰে 
এবং নাট্যবিষ্ঠা-চচ্চার কেন্দ্র গড়ে উঠবে! পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান 
চন্দ্র রায় মহাশয় নাট্যবিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠান অগ্রণী হয়েছেন, বাংলাদেশের পক্ষে এ 
খুবই গৌরবের কথা ; এজন্য তিনি অশেষ ধন্াবাদার্ভ । কিন্তু এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে 
বল? দরকার-_-এই “একাডেমি'কে বিশ্ববিদ্ঠালয় অথব] বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অংশ 
(09951159600 0081986) হিসাবে গড়ে লা তুললে, গ্রাজুয়েট পোষ্টগ্রাজুয়েট 
ডিগ্রী-কোর্স অধ্যাঁপনার কেন্দ্রে পরিণত না করলে, নাট্যবিদ্যা চ্চ! তার শ্বমহিম! 
ফিরে পাবে না ; নাট্যবিষ্যার সবাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হবে না| একাডেমি প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্ঠই ব্যর্থ হয়ে যাবে । বাংলা দেশের সৌভাগ্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্জর রায় 
মহাশয় এ ব্যাপারেও অগ্রণী হয়েছেন। ১৯৬১ শ্রীষ্টাৰ থেকে একাডেমি 
“রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্ভালয়ে রূপান্তরিত হবে এবং তার জন্য উদ্যোগ আয়োজন 
আরম্ভ হয়েছে। তবে শুধু ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই তো যথেষ্ট করা হৰে 
না। যারা ডিগ্রী পাবে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। নাট্যবিদ্যালয়ের 
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ডিগ্রী নিয়ে যদি পথে পথে ঘ্বুরে বেড়াতে হয়, জীবিকার্জনের কোন উপায় না থাকে 
তাহলে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা গোছের ব্যবস্থাই হবে। নাট্যবিষ্ভায় 
যার! বি-এ, এম-এ ডিগ্রী পাবে, তাদের জন্য কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র সংরক্ষিত করে 
রাখতেই হবে ; সেই সব ক্ষেত্রে নাট্যবিষ্ঠা ডিগ্রীর অগ্রাধিকার শ্বীকার করে নিতেই 
হবে। স্কুলে, কলেজে, সরকারী সাহাধ্যপ্রাপ্ত সাধারণ রঙ্গালয়ে, প্রত্যেক 
মিউনিসিপ্যাল থিয়েটারে, জাতীয় রঙ্গালয়ের ও স্টরডিওর কেন্দ্রীয় ও শাখ প্রতিষ্ঠানে 
শিল্পকারখানার এবং আফিসের বিনোদন-আনন্দন বিভাগে,_ডিগ্রীধারীদের উপযুক্ত 
পদে নিয়োগ করার বন্দোবস্ত করতে হবে । 
অন্যান্য দেশে ডিগ্রীকোর্স ও এম-এ কোর্স পড়ানোর প্রেরণায় নাট্য বিষয়ে বহু 
গ্রন্থ লেখা হয়েছে । বহু গবেষণ। ও আলোচনা চলছে নাট্যের প্রত্যেকটি সমস্ত 
নিয়ে । ফলে, সেই সব দেশের নাটযকার, সমালোচক, প্রযোজক ও অভিনেতারা 
নাট/বিদ্যার মূল হুত্রগুলি অল্লায়াসেই জেনে নিতে পারছেন । কি করে নাটক 
লিখতে হবে, কি করে নাটক সমালোচনা করতে হবে, কি করে নাটক প্রযোজন। 
ও পরিচালন! করতে হবে, কি করে দক্ষ অভিনেতা হতে হবে, কি করে দক্ষ 
মঞ্চশিল্পী বা আলোক-শিল্পী হতে হবে, কি করে স্থুনিপুণ রূপকার হতে হবে__ 
সমস্ত বিষয়েই বিশেষজ্ঞরা বই লিখেছেন এবং অবিরাম লিখে চলেছেন । তারা 
' লিখেছেন বা লিখছেন তার কারণ এ নর যে তীাধা লিখতে ভালবাসেন বা লেখ! 
তীদের শ্বভাব; তার! লিখেছেন বা লিখছেন এই কারণেই যে এ সব বইয়ের 
চাহিদা রয়েছে প্রচুর । চাহিদা থাকলেই যোগান থাকবে এ নিয়ম সব সামগ্রীর 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । আমাদের এখানে চাহিদা নেই, যোগানও নেই । বিশ্ববিদ্যালয়ে 
কলেজে ও স্কুলে নাট্যবিদ্যা অধ্যয়নের প্রসার যত বাড়বে, নাট্যবিদ্যায় ধারা 
ডিগ্রী নিয়ে বেরুবেন, স্কুল-কলেজে খিয়েটার-ছঁডিওতে তাদের চাহিদা যত 
বাড়বে _- অশিক্ষিতপটু নাট্যকার-সমালোচক-প্রয়োজক - অভিনেতা - মঞ্চশিল্পী- 
আলোকশিল্পী-রূপ্সজ্জাকর প্রভৃতির দিন যত তাড়াতাড়ি শেষ হবে, তত 
নাট্যবিগ্ভাবিষয়ক গ্রন্থেরও চাহিদা বাড়বে । এ পথ ছাড়া নাট্যবিষ্তাকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করার অন্ত কোন পথ নেই। আক্ষেপের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার 
বা রাজ্য সরকার বা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষ কেউই এদিক দিয়ে সমস্তাটিকে 
ভেবে দেখছেন না। ফলে নাট্যবিষ্যা যে উপেক্ষিত সেই উপেক্ষিতই হয়ে আছে। 
এই উপেক্ষারই অনিবার্ধ পরিণতি নাট্যরচনা, নাট্যপ্রযোজনা বা পরিচালনা, 
নাট্যসমালোচনা এবং অভিনয় সব ব্যাপারেই এবং অধিকাংশস্থলে অশিক্ষিতপটুর 
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রাঁজত্ব। নাট্যতত্বের পরিপাটি অনুশীলনের ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের অধিকাংশ 
নাট্যকার, সমালোচক, অভিনেতা প্রভৃতি, তাদের নব হ্থ ক্তব্য বা দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সচেতন হতে পারেন না) ছেঁ'ড়াকাটা বা অস্পষ্ট ধারণ! নিয়ে তাবা 
আমাদের “কাণ! মামা” হয়েই থাকেন। নাট্যবিষ্তা শিক্ষার বালাই নেই বলে 
অবিষ্ভার মহিমাকেই তার! বড় করতে চেষ্টা করেন। ভাবে-ভঙ্গীতে আলাপেপ্রলাপে 
তারা এই কথাই ঘোষণা করতে চান-__প্রতিভা থাকলে বিদ্যা থাকার প্রয়োজন 
নেই, কারণ প্রতিভা খোদ বিধাতার দেওয়1! মহাশক্তি--তা দিব্যদৃষ্টির নামান্তর 
-_শিক্ষা দীক্ষার আয়ত্বের উদ্ধে তার বসতি । এই জাতীয় অবিষ্ঠামহিমাকীর্তনিয়া 
লেখকরা প্রমাণ করতে লেগে যান-_এইস্কিলাস-সোফোক্রিস-ইউরিপিদিন কোন 
নাট্যতত্ব পডে নাটক লেখননি, শেক্সপীয়র-কর্ণে ই-রেসিন-ইবসেন প্রভৃতি মহারথী 
নাট্যকারর! নাট্যস্থত্র পডে নাটক লিখতে বসেননি, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র কোন 
কলেজেই পড়েননি, রবীন্দ্রনাথ কলেজের চৌকাঠ মাড়াননি, শরশ্চন্ত্রও তখৈবচ, 
এমনি আরো! তখৈবচের বন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেন। অভিনেতারাও বলেন দানীবাবুর 
মতো অতুলনীয় অবিদ্ধান যদি অতুলনীয় অভিনেতা! হতে পেরে থাকেন, তবে বিদ্যা 
শেখার প্রয়োজন. কোথায় ? এই অবিগ্ভার উপাসকর! তুলে যান__স্কুল কলেজের 
শিক্ষার্দীক্ষা না পেরেও ধার] শিল্পী হিসাবে ম্মরণীয় কীতির অধিকারী হয়েছেন, 
তারা নিভৃতে একলব্যের মতো দুঃসাধ্য সাধনা করেই বড হয়েছেন। যত বড 
প্রতিভাবানই যিনি হোন, বিনা অনুশীলনে বিগ্যালাভ কারে পক্ষেই সম্ভব নয়। 
না জেনে জ্ঞানী হওয়া, না ভেবে ভাবুক হওয়া, ন! কাজ করে কম্মী হওয়া এবং 
না স্থষ্টি করে অষ্টা হওয়া যদি সম্ভব ন৷ হয়, তাহলে প্রতিভাবানকেও জ্ঞানার্জশ 
করেই জ্ঞানী হতে হবে, অনুভব করেই ভাবুক হতে হবে এবং বাসনাকে সক্রিয় 
করেই কমী হতে হবে। যোগীর পক্ষে যেমন জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের কোন একটিকে 
বাদ দিয়ে বড় বা আদর্শ যোগী হওয়1 সম্ভব নয়, তেমনি শিল্পীর পক্ষেও যিনি 
সত্যের রসরপের সাধক তার পক্ষেও, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম বাদ দিয়ে বড় শিল্পী 
হওরা সম্ভব নয়। শুধু জ্ঞানেই যেমন বড় শিল্পী হওয়া যায় না, তেমনি শুধু অস্ুভব 
বা ভাবাবেগের সামর্থ্য থাকলেই বড় শিল্পী হওয়। যায় নাঃ আবার ইচ্ছাশক্তির 
অভাব বা বিরুতি ঘটলে ভাবের ওজ্ঞানের সব আয়োজন নিক্ষল হয়ে যায় । 
হুতরাং প্রত্যেক বড় শিল্পী শুধু জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীই নন, কর্মযোগীও বটেশ, 
অর্থাৎ জ্ঞান-ভাব-কর্ম শক্তির সমবায়েই বড় প্রতিভা গঠিত। প্রতিভা। 'আকাশস্থো 
নিরালম্ো৷ বাযুক্তুতো নিরাশ্রয়- কোন কিছ নলয়ঃ প্রতিভা কোন অলৌকিক 
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শক্তির প্রেরণা নয়, প্রতিভা সাধারণ মানুষেরই এক ক একাধিক বৃত্তির বিশেষ 
স্কৃত্তি। বিশেষভাবে বললে বল যাঁয়__জ্ঞানের প্রতিভ? হচ্ছে ব্যক্তির বিষয়কে 
গ্রহণ ও ধারণ করার এবং গৃহাত ও বিধৃত প্রত্যয়সমূহের স্বরূপ ও পারস্পরিক 
সম্পর্ক নির্ধারণের, বিশেষ সামধ্থ্য, এক কথায় উপলব্ধির ও চিস্তার বিশেষ ক্ষমতা ; 
ভাবের প্রতিভা__অঙ্ুভব ও কল্পনা করবার অর্থাৎ স্মৃতি থেকে বাসনান্থকূল রূপ 
উদ্ভাবন করার বিশেষ দক্ষতা এবং কর্মের প্রতিভা হচ্ছে_ ইচ্ছা শক্তিকে দৃঢ়ভাবে 
উদ্দেশ্টসাধনের কাজে নিয়োজিত রাখার বিশেষ অভ্যাস । প্রতিভা যে অলৌকিক 
কোন শক্তির কপামাত্র নয়, প্রতিভাও যে সাধনাসাপেক্ষ__এ কথাটা সমস্ত তববিদ 
সমালোচক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন এবং ভুরি ভুরি উদ্ধৃতি দিয়েও ত৷ দেখানো 
যেতে পারে । এখানে তার কোন প্রয়োজন আছে বণে আমি মনে করিন1। 
এইটুকু জেনে রাখাই যখেষ্ট-_ প্রতিভার ন্বরূপ না জানার ফলে শুধু অল্পজ্ঞরাই 
প্রতিভা বলতে রহস্তময় কোন অতিপ্রারুত শক্তির রুপা বুঝে থাকেন এবং মনে 
করে থাকেন প্রতিভা যার আছে সে বিন? সাধনাতেই অর্থাৎ শিক্ষারদীক্ষার ধারা 
না ধেরেই, সবজান্ত। সবকর্ম৷ হতে পারেন । 


(২) 

শিল্পতত্বের পরিপাটি অনুশীলনের অভাবে, শুধু যে প্রতিভা সম্বদ্ধেই অষ্পষ্ট 
ধারণাও মিথ্যা ধারণা মনে বাপ বেধে আছে, তা নয়, শিল্পের “কি ও কেন, 
সম্বন্ধে, শিল্পের সঙ্গে শিল্পীমনের সম্পর্ক সম্বন্ধে, শিল্পীমনের সঙ্গে তার পরিবেশের 
সম্পর্ক কি সে সম্বন্ধে-_এক শিল্পী কেন অন্য শিল্পীর সঙ্গে সর্বতোভাবে এক হয় না, 
কেন মানুষ শিল্প স্থষ্টি করেছে এবং আজও করে চলেছে-_এই সব শিল্পবিষয়ক 
মৌলিক প্রশ্ন সন্বন্ধেও, একাধিক মিথ্য। ধারণা জে'কে বসে আছে । এদের মধ্যে ষে 
ধারণাটি সব চেয়ে মারাত্মক সেটি হচ্ছে- শিল্পী বিনা উদ্দেশেই শিল্প ক্ষ্টি করে 
থাকেন। এটিকেই নিছক রূপ স্প্তিই শিল্পীর উদ্দেস্ট', “নিছক সৌন্দর্য স্যষ্টিই 
শিল্পীর উদ্দেস্ট'-_-এই ধরণের নানা আপাত-সত্যের সভ্যভব্য বেশে, ঘুরে ফিরে 
বেড়াতে দেখা যায়। এই মিথ্যা ধারণাটির মোহ দুবার । অল্পশিক্ষিতের কথ! 
ছেড়েই দেওয়া যাক, অন্ুশীলিত চিত্তরাও অনেক সময় এর মোহ কাটিয়ে উঠতে 
পারেন না। অনেক শিক্ষিত লোকের মুখেও এর মহিমা কীতিত হয়ে থাকে। 
তাদের বলতে শোনা যায়-_উদ্দেশ্ট থাকলেই শিল্প মাটি হয়ে যায় ; তত্ের সঙ্গে 
শিল্পীর কোন যোগ নেই ; নীতির সঙ্গে শিল্পীর কোন সম্পর্ক নেই ; শিশ্পীর উদ্দেন্ট 


১৪ নাটক লেখার মৃলনুত্র 


নিছক শিল্পকর্ম নিছক রূপরচনা, নিছক রসোদ্দীপনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু, 
রূপ কি, রস কি, রূপের সঙ্গে রসের সম্পর্ক কি, রসের সঙ্গে ভাবের এবং ভাবের 
সঙ্গে জীবনের এবং জীবনের সঙ্গে নীতি ও তত্বের সম্পর্ক কি, এ সব গুরুতর প্রশ্রের 
কথা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে একথা এঁরা একবারও মনে করেন না। 
করেন না এই কারণেই বোধ হয় যে, শিল্পের কোন উদ্দেশ্ত থাকে না একথা 
যত জোরে জাহির করতে পার! যায়, তত সহজেই লেখকপদবাচ্য হওয়া সন্তব 
হয়। কয়েকটা অনর্থক শব্ষের আড়ম্বর বা সমাবেশ করতে পারলেই “কবি, 
হওয়া যায়, কোনক্রমে ঘটনার পর ঘটনা বর্ণনা করতে পারলেই জীবন 
সমালোচক শপন্তাসিক অগত্যা রম্যরচয়িতা হওয়া যায়, এবং কোনক্রমে 
ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে দৃশ্ঠপরম্পরা তৈরি করতে পারলেই নাট্যকার 
হওয়া যায়। এই কারণেই “শিল্পের জন্য শিল্প” মতবাদটি অল্পধী ও অল্প 
শক্তিদের কাছে খুব প্রিয় । শিক্পন্যত্টি ধাদের কাছে নিরুদ্েশযাত্রা__শ্োতে 
গা ভাসিয়ে হাত পা ছেড়ে চলা, তাদের কাছে এমন আশ্রয় আর কি হতে 
পারে? রস স্থাষ্টি করতে ধার! ভাবের 'আবোল-তাবোল” রচনা! করেন, তাদের 
কাছে এর চেয়ে বড় প্রশ্রয়দাতা আর কে হবে? যে ক্ষেত্রে শুধু বচনই আছে 
নেই বচনীয়, প্রকাশ আছে প্রকাশিত বিষয় নেই, যেখানে বিষয় থাকলে 
বিষয়ের নির্বাচন নেই, নির্বাচন থাকলেও বিষয়ীর বাসনা-কামনার সঙ্গে নির্বাচনের 
যোগ নেই, যেখানে রস থাকলেও, বিশেষ স্থায়ী ভাবকে আশ্রয় করে রসনিষ্পত্তি হয় 
না, যেখানে ভাব আছে অথচ জীবনবোধ ও মূল্যবোধের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক নেই, 
যেখানে জীবন আছে অথচ সে জীবন সামাজিক মানুষের জীবন সংগ্রামের অংশ 
নয়_-সেইরূপ একটি কাল্পনিক এবং অসম্ভব ক্ষেত্রই তো আবোল-তাবোল সম্প্রদায়ের 
সিদ্ধিক্ষেত্র । যার! লুটে পুটে খেতে চায় তারা এলোমেলো করে দেওয়ার জন্যই 
তে! মায়ের কাছে মানত করবে। 

স্থতরাং যে শিল্পী মহৎশিল্প শ্যপ্টি করতে চান, তাকে প্রথমেই উপরোক্ত 
কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখতে হবে। ব্যক্তিভেদে 
শাক্তিভেদ হয়, শক্তির তারতম্যও সম্ভব এ কথা যেমন তিনি মানবেন, তেমনি 
এ কথাও শিরোধার্ধয করবেন যে মহৎ শিল্প (8:6৭: 81) হৃষ্টি করতে হলে 
তাঁকে অবশ্যই অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক কিছু ভাবতে হবে-_একাস্তিক 
পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে জীবনরহস্তের মণিকোঠীয় প্রবেশ করতে হবে; 
এককথান তাকে জীবন সম্বন্ধে গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। 


নাটক লেখার মূলনুত্র ১৫ 


“শিল্পের জন্তই শিল্প” এই মতবাদের অন্যতম প্রবর্তক বা পৃষ্ঠপোষক বলে থে 
ওয়ালটার পেটারের এত নাম সেই পেটার এ সম্বন্ধে যা” লিখেছেন তা+ অবশ্ঠ 
স্মরণীয় । তিনি “স্টাইল' প্রবন্ধের শেষাংশে 450০৫ 8৯ এবং “81৩81-811%-এর 
পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন--৭1015 ০0. 01৩ 08110 ০01 1005 19986101 
10110002109 01 ০90000019, 113 00080888, 105 58৪1106৩ 108 811181005 00 
8680 2009 01 0196 ৫5101) 01 015 1001৩ 01 15501) ০01 01৩ 181860688 91 
00196 11) 10 01080 006 £165810655 01111651815 ৪10 05706115+ অর্থাৎ সাহিত্য 
যে বিষয়বস্তকে উপস্থাপনা বা রূপের শাসনে ৰাধতে চায়, তার গুণ, ব্যাপ্তি, বৈচিত্র, 
মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ, বিদ্রোহের হ্থরের গভীরতা, মহৎ আশার ব্যঞ্জনা 
প্রভৃতির উপরে সাহিত্যের মহত্ব নির্ভর করে। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্ষ এক 
শিল্পসামগ্রীর সৌন্দর্য তার রূপগত স্যমার মাত্রার উপরে নির্ভর করে বটে কিন্তু 
শিল্পের মহত্ব নির্ভর করে বিষয়বস্তর মহত্বের বা গুরুত্বের উপরেই । স্থতরাং একথা 
বলতেই হবে-শিক্পের সামগ্রিক উৎকর্ষ বিচারে যখন শিল্পের সৌন্দর্য মুল্য 0৮ 
৮8106) এবং মহত্মূল্য (8180890800৩-৬81৩) ছুই মূল্যেরই বিচার অপরিহার্য, 
তখন বিন! উদ্দেশ্টে শিল্প স্থষ্টি করণে বলা আর অনাস্্টি কিছু করতে বল! 
একই কথা । 

অতএব শিল্পীকে প্রথমেই মেনে নিতে হবে-_শিল্পীর কাহ্গ জীবনসত্যের রসরূপ 
তৈরী করা হলেও, ক্রীবন-সত্য কোন ফাকা কথা নয়, বিশেষ বিশেষ সামাজিক 
জীবনের আচরণের ভিতর দিয়েই জীবন-সত্য ব্যক্ত হয় এবং সেই আচরণ ব্যক্তির 
জ্ঞান-ভাব-ইচ্ছার সমবায়ে তৈরী ঃ এবং যেহেতু জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে জীবনের 
মভিব্যক্তি, সেইহেতু ব্যক্তির জ্ঞানের রূপ, ভাবের রূপ ও ইচ্ছার রূপ বাদ দিয়ে 
জীবনের সামগ্রিক আচরণ দেখানো সম্ভব নয় । অতএব জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে বিচিত্র 
যে জীবন, তাকে উপাদান করে রসরূপ তৈরি করতে হলে শিল্পীকে সামার্জিক 
মানুষের জ্ঞান-ভাব ইচ্ছার বিশেষ রূপের সঙ্গে পরিচিত হতেই হবে। আর তা 
হতে হ”লে, শিল্পীকে সমাজ বিবর্তনের অন্তনিহিত কারণ, বিবর্তনের ইতিহাস 
বিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় মানুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিত্ বিশেষ রূপ, সমাজের অস্তদ্থন্ৰ , 
ও বহিদ্ঘন্দের প্রক্কৃতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ষার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। 
জী বনাবেগের গতিপ্রকৃতি, সমস্ত কিছুই সম্যকরূপে অনুধাবন করতে হবে । কারণ 
মানুষের জ্ঞান-অনু ভবও ইচ্ছা স্থিতিণীল কিছু নয়ঃ সমাজ-বিব্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে তার! 
পরিবতিত হতে হতে চলেছে । ব্যক্তিজীবনের রূপ আকতে গেলে শিল্পীকে 


১৬ নাটক লেখাধ মূলন্ুত্র 


ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সর্বতোভাবে জেনে নিতে হবেই এবং তা” নিতে গেলেই ব্যক্তির 
দৈহিক সামাজিক ও মানসিক অবস্থার (যাঁকে বল! হয়েছে চরিত্রের 11010061- 
৪100 বিশেষ রূপটি উদ্ধার করতে হবে অর্থাৎ ব্যক্তিকে তার পরিবারের 
তার শ্রেণীর, তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার ও তার দেহ-মনের বৈশিষ্ট্যের 
পটগ্মিতে দীড় করিয়েই, এক কথায় বিশেষ সমাজের সামাজিক এবং বিশেষ 
শ্রেণীর ব্যক্তি হিসাবেই, রূপ দিতে হবে । নাট্যকারকে স্বীকার করে নিতে হবে-_ 
481700 605 01208 06819 চ101) 5090181 16190011511809 ৪. 0197781010 
501001061000090 65 & 50019] 0010100.% 

নাটককে যেহেতু সামাজিক সম্পর্ক নিয়েই কারবার করতে হয়, নাট কীর ছন্দ 
মানেই কোন-নাকোন সামাজিক দ্বন্ব। চরিএ বা ব্যক্তিজীবন সেই দ্বন্দের আলম্বন 
বা বাহন। এই কারণেই, ব্যক্তি দেহে-ঘনে যত বাশুব রূপে ব্যক্ত হয় দ্বন্দও তত 
জোরালোভাবে ফুটে উঠে এবং স্থষ্টি তত অর্থ-তাত্পর্যময় হয়। 

এই দৃষ্টি যে শিল্পীর আচ্ছন্ন তার সৃষ্টিতে, সৃষ্টির যা, প্রাণধর্ম, সেই 41980 
8190 158116,-র অভাব ঘটবেই | বে অন্গপাতে শিল্পীর কাছে সমাজের অর্থ নৈতিক 
রাজনৈতিক-নৈতিক-আধিমানদিক পরিকেষ্টনীর রূপটি স্পষ্ট এবং যে অন্থপাতে 
ব্যক্তিকে তিশি এপরিবেষ্রনীর পটভূমির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলিয়ে নিতে পারেন, 
সেই অনুপাতেই তার স্থষ্টি সঙ্গতিতে ও বাস্তরতায় জীবন্ত হরে উঠে। নাট্যকারকে 
সতর্কবাণীর মতো অধ্যাপক গ্যাসনার (3855061)-এর “[1)6 10181081155 0% 
1080০ ৪0৫ 16811”--এ কথাটি মনে রাখতে হবে । আর তা? রাখতে গেলেই 
তাকে জীবন সমস্যা এবং চরিত্রের 01955191081981, 50010198109] ও [5 ০100- 
1981091 01019105101) সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে। €ৈজ্ঞশিক যেমন করে 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা! পর্যবেক্ষণ করেন, নাট্যকারকেও 
তেমনি সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জীবনদ্বন্দের সুক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার, পুরুষার্থ 
সিদ্ধ করার জন্য অবিরাম সংগ্রামের, কপটি চোখের উপরে ভাসিয়ে রাখতে হবে । 
একটি মুহূর্তের জন্যও ভূললে চলবে না_জীবন-সংগ্রাম পুক্ষার্থ নিদ্ধির সংগ্রাম । 
এবং সংগ্রামের রূপ দেখাতে গেলেই, পুরুষার্থের জন্য বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজেব 
মানুষের সংগ্রামকেই উপস্থাপিত করতে হবে । যে শিল্পী মহৎ শিল্প স্যষ্টি করতে 
ইচ্ছুক, তাকে “পুরুতার্থ*চিস্তা করতেই হবে। কারণ পুকষার্থকে কেন্দ্র করেই 
সামাজিক বা মানসিক মূল্যবোধ দান! বেঁধে উঠে থাকে এবং পুকুষার্থের সংগ্রাম, 
শেষ পধ্যন্ত, মুল্যবোধেরই সংগ্রীষ্-ম্ল্যবোধকে কেন্দ্র কেই সংগ্রাম । 


নাটক লেখার মূলহ্ত্র ১৭ 


মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হয়ে আর যাই করা যাক ট্র্যাজেডি বা কমেডি জাতীয় 
কোন সাহিত্য স্থষ্টি করা চলে না, এ কথাটি শিল্পীর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা 
দরকার ; জান। দরকার 'ট্র্যাজিক বাঁ কমিক ইন্প্রেশান” মানসিক সংবেদনার 
অবস্থাবিশেষ_-“মনোভাব* বিশেষ এবং প্রত্যেক মনোভাবের সঙ্গে মূল্যবোধ 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ট্রাজেডি-বোধের এবং কমেডি-বোধের প্ররুতি 
বিশ্লেষণ করলেই মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি তা পরিষার বোঝা যেতে 
পারে। প্রত্যেক উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডির মধ্যেই আমরা পুরুষার্থপরায়ণ মানুষের 
মূল্যবোধের চরম হিসাবনিকাশের রূপটি দেখতে পাই-_কোথাও মূল্য নষ্ট করে 
মানুষ দুঃখ ও শোচনীয় পরিণতিলাভ করে, কোথাও বা নষ্ট মূল্য উদ্ধার করার জন্ভ 
অশেষ ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে এবং শোচনীয়ভাবে জীবন শেষ করে। মূল্যবোধ 
(৬৪1৩৪) আছে বলেই রসের, বিশেষতঃ ট্রাজেডি-রসের অস্তিত্ব সম্ভব । স্থতরাং 
যে আষ্টার মধ্যে ধর্মবোধ নেই-_অর্থাৎ “৪10৫৪-এর প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তার 
পক্ষে ট্র্যাজেডি লেখা সম্ভব নয়। তারপর কমেডি বোধও তো মৃল্যবিচারেরই 
একটা ধরণ । হাস্তের 31010951981 01760: ব1 909০181 00৩০1১-র সঙ্গে যাদের 
পরিচর আছে তারাই জানেন- হাসি ব্যাপারটিও অকারণ কোন ঘটন1 নয়। 

হাসির সঙ্গে মূল্যবোধের নিগুঢ় যোগ রয়েছে । অবশ্ত অন্যভাবেও এই যোগ 
প্রমাণ করা যায়। যেহেতু লঘৃত্ব-বোধ গুরুত্ব-বোধেরই বিপরীত, এবং গুরুত্ব-বোধ 
বা মহত্ববোধ মূল্যবোধের সপ্ভাবেই সম্ভব, লঘুত্ব বোধের সঙ্গে মূল্যবোধের 
( অসগ্তাবাত্মক 68861 ) যোগ অবশ্ন্ভাবী। যা বিকুত এবং হেয় তা'ই তো 
আমাদের কাছে লঘু এবং উপহাস্ত । কমেডি যদি হর হাস্টোদ্দীপক ঘটনার 
উপস্থাপনা (01801817511 (09 100$01008 ) এবং হান্টোন্দীপক হয় তাই ঘ। 
লঘু বিরুতি, বা প্ররুতির বিপরিত, তাহলে হাসির সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ আছে এ 
কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। 

তবে, এ কথাও অবশ্য সত্য যে সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের মধ্যে 
পরিবগন ঘটে, কোন মুল্যের গুরুত্ব কমে এবং কোনটির গুরুত্ব বাড়ে। কিন্তু মূল্যের 
গুরুত্তে তারতম্য ঘটে বলে এ কথ যদি কেউ মনে করে যে মূল্য যখন আপেক্ষিক, 
তখন বিন! মুলাবোধেই মহৎ শিল্প সৃষ্টি হতে পারে-_তার চেয়ে বড় ভুল আর 
কিছুই হবে না । মৃল্যবোধে পরিবর্তন ঘটা আর মূল্যবোধ না থাক! এক কথা নয়। 
আসল কথা সমাজ-বিব্তনের সঙ্গে সঙ্গে যত নতুন জীবনদর্শন গড়ে উঠে, যত 
নতুন নীতিবোধ জাগে, তত্ত নতুন ভাবে মূল্যবোধ সংগঠিত হয়-_পুরাতনের 


১৮ নাটক লেখার মৃলনথত্র 


স্থানে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল্যবোধ এই হিসাবে সনাতন। 
কোন পুরুষার্থের মূল্য কমে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে বিন! পুরুষার্থেই সমাজ 
চলতে পারে । 

অতএব, ধার] বলেন, শিল্পীকে ন্যায়নীতির কোনও ধারই ধারতে হয় না, 
শিল্পীর কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না, শিল্প কোন পুরুষার্থের কথ! প্রচার 
করবেন না-_তার! যে মহৎ শিল্পের দ্বূপ বুঝতে চেষ্টা করেন না-_রসের সঙ্গে 

' সম্পর্ক কি, তা তলিয়ে দেখতে চান নাঁ_সে কথা আর ব্যাখ্যা করে 
বোঝাবার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক স্থষ্টিই উদ্দেশ্টমূলক--এমন কি অনাস্থ্িও। 
প্রত্যেক হৃষ্টিই শ্বতন্ত্র এবং সমগ্র অর্থাৎ বূপরসের বিশিষ্টতায় একক | বিষয়ের 
বিশিষ্টতায় ভাবের হ্বাতন্ত্য ফুটে উঠে। বল! বাহুল্য বিষয়ের শ্বাতন্ত্য আসে 
ষ্টার শ্বতন্ত্র বিষয় নির্বাচন থেকে এবং নির্বাচন আসে অক্টার উদ্দেশ্য বা বাসনা 
থেকে--48০০:৪1 06065515? থেকে আ্টার উদ্দেশ্তেই হচ্ছে সেই কেন্দ্রগত মহাশক্তি 
য! শিল্পবস্তর সমস্ত উপাদানকে সম্বিত করে শিল্পকে বিশিষ্টতা দান করে । শিল্পর 
উদ্দেশ্যই শিল্পের ভাগ্য বিধাতা । 
(৩) 

প্রত্যেক শিল্পই উদ্দেশ্মূলক এবং “প্রয়োজনমনুদ্িশ্ঠ মন্দোহপি ন প্রবর্ততে” এ 
কথ। সত্য হলেও, শিল্পীর মূল উদ্দেশ্ঠ বা মুখ্য কর্তব্য সম্বন্ধে শিল্পীকে গোড়াতেই 
অবহিত হতে হবে। শিল্পের সংজ্ঞা বা বৈশেষিক লক্ষণাট যিনি জানবেন না, 
তিনি শিল্পের মুখ্য উদ্দেগটিকেও ধরতে পারবেন না এবং শিল্প স্থষ্টি করতে বসে 
শিল্পের নামে অন্য কোন কিছু স্ষ্টি করবেন। শ্রপু সাধারণ সংজ্ঞা জানাই যথেষ্ট নয়, 
শিল্পের যে বিশেষ প্রজাতি তিনি স্যপ্টি করতে চান না তার বিশেষত্বও তাকে 
জানতে হবে এবং সেই জানাকে সংস্কারে পরিণত করতে হবে। 

অতএব শিল্পীকে প্রথমেই শিল্পের বশেষিক লক্ষরণটি ধরবার চেষ্টা করতে 
হবে ? মানুষের আর দশ রকমের স্প্ির মধ্যে শিল্পের স্থান কোথায়, মুখ্যতঃ কোন 
প্রেরণায় শিল্পের জন্ম, শিল্প মুখ্যতঃ মানুষের কোন্‌ অভাব মেটায় এ সব প্রশ্নের উত্তর 
জেনে নিতে হবে। শিল্পের সংজ্ঞ| ও স্বরূপ বিচারে নানা মুনির নানা! মত আছে, 
সত্য, কিন্তু এও সত্য যে, যে যাই বলুন এক বিষয়ে সকলেরই এঁক্য আছে এন 
সেই বিষয়টি-_“রুজন্ীয় কূপ? অন্তভাবে বললে যাকে বলা যায়__“রস-নূপ*-স্ষ্টি । 
শিল্পীর উদ্দেশ্য রসনীয় রূপ বা রস-রূপ হৃষ্টি করা । এই সিদ্ধান্তের অন্থ- 
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পক্ষীয় অনুসিদ্ধাস্ত_ শিল্পীর উদ্দেশ্ট যেমন (১) কোন তত্বের প্রতিষ্ঠা ব1 বিচার 
করা নয় অথবা (২) কোন কিছুর নিছক বর্ণন? মাত্র নয়, তেমনি (৩) নীরস 
রূপকল্পন। মাত্রও নয়। তত্বপ্রতিষ্ঠা বা তত্বপ্রচারের কাজ শান্তের, নিছক বর্ণনার 
কাজ পুরাণ-ইতিহাসের আর শিল্পের মুখ্য কাজ রসনীয় রূপকল্পনার। এই কাজেই 
শিল্পের বিশিষ্টতা । এই রস-রূপ-ধর্মটি যে স্থষ্টির মধ্যে যত অধিক সেই স্থাষ্টি তত 
সার্থক, তত শিক্পধর্মাম্বিত। যে সব শিল্পী ভাষা-মাধ্যযে জীবনের রসরূপ গড়তে চান, 
বিশেষতঃ যারা ওপন্যাসিক বা নাট্যকার, তাঁদের অবশ্ঠই শিল্পের এই বিশেষ উপলব্ধি 
করা দরকার-_জান1 দরকার-_বিষয় পুরাণ থেকেই আস্থক অথব1 ইতিহীস থেকেই 
আস্থক, অথবা সমসাময়িক ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকেই আস্থক, পুরাণকার, 
এতিহাসিক এবং সংবাদদাতার সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য সেখানেই যেখানে 
পুরাণকার, এঁতিহাসিক বা সংবাদদাতা ঘটনার বিবরণ দিয়েই খালাস, সেখানে 
শিল্পীর কাজ পৌরাণিক বা! এ্রতিহাসিক কাহিনী বা! ঘটনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে 
রসবৃত্তে পরিণত করা-_অভিজ্ঞতালন্ধ প্রত্যয়সমূহকে রস-রূপে ব্যক্ত করা। 
অর্থাৎ শিল্পীর একলব্য দৃষ্টি থাকবে রসরূপটির উপরে-_শিল্পীর ঘটনা-বিন্যাসের 
বা পরিস্থিতি কল্পনার ভিতর দিয়ে একটি বিশেষ “ভাব” (12001555102 ) 
( সংস্কৃতের স্থায়িভাব অথবা ট্র্যাজেডি বা কমেডি ভাব) জাগানোর চেষ্টা 
করতেই হবে। শিল্পী পৌরাণিক বা .এঁতিহাসিক বা সামাজিক, যে জীবনের 
রূপই উপস্থাপিত করুক না কেন, জীবনের উপস্থাপনার ভিতর দিয়ে যে তব্বই 
প্রতিষ্ঠ1 বা প্রচার করতে চেষ্টা করুন না কেন, শিল্পীর শিল্লিত্ব নির্ভর করবে 
রসনীয় রূপ রচনায় সার্থকতার উপরে | নৈব্যক্তিক আইডিয়া এবং নিরর্৫থক- 
রূপ উভয়ই শিল্পের বাইরে । আইডিয়া যত বড়ই হোক না কেন, যতক্ষণ না 
শিল্পী তাকে বান্তবিককল্প রূপ-পরিকল্পনায় বা বস্ত-বিকল্পে (০৮)৩০-০০- 
[61406৬6 ) পরিণত করতে পারছেন-__ 1০000150158” করতে পারছেন, 
ততক্ষণ তার কোন শিল্পমূল্য নেই; তেমনি নিরর্থক (30518719080 ) 
তথা নীরস রূপের বিন্যাসও শিল্পকর্ম নয়। শিল্পীর দায়িত্ব--একদিকে ভাঁবকে 
ব্ূুপে রূপান্তরিত করা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--“পূপের মাঝারে অঙ্গ” দেওয়া” 
অন্যদিকে খণ্ড খণ্ড বূপকে এমনভাবে বিন্তাস বা সমন্বিত করা যাতে তা 
বিশেষ রসের অভিব্যপ্রক হতে পারে। ভাব্প্রবণতাঁর যাত্রা বেড়ে 
গেলে সৃষ্টি যেমন ম্বাভাবিকতা হারিয়ে রূপকে এবং রূপকের স্তর পেরিয়ে 
“সাংকেতিক'-এ পরিণত হয়, তেমনি ভাবের এক্য-কেন্ত্র থেকে রূপ নিষুক্ত 
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হয়ে গেলে শ্যটি তার সমন্বয় বা একাম্বয় হারিয়ে, বিশ্ব্ধল রূপ-সমাবেশে 
পরিণত হয়। একদিকে রপের-অভাব, অন্যিকে এঁক্যের বা কেন্দ্রের অভাব-_. 
এই দুই অভাবের বিপত্তি সম্বন্ধে শিল্পীকে সচেতন থাকতে হবে। শিল্পের একদিকে 
নিরবয়ব তত্ব (আইডিয়া) এবং অন্যদিকে নিরম্বয় বূপসংগ্রহ হয়ে পড়ার আশঙ্ক' 
আছে বলেই শিল্পীকে রূপ ও “অঙ্গী” রসের মাত্রার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । 

অধিকস্ত শিল্প যে প্রজাতি স্থর্টি করতে আত্মনিয়োগ করবেন, সেই প্রজাতির 
বিশ্যেত্ব সন্বন্ধেও তাকে অবহিত হতে হবে । যিনি নাটক লিখতে চাইবেন তাঁকে 
অবশ্যই নাটকের বিশেষ প্ররুতিটি ভাল করে জেনে নিতে হবে। উপন্যাসের 
সঙ্গে নাটকের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য শ্তধু আরুতিতেই না প্রকুতিতেও ?-_ 
এসব প্রশ্মের উত্তর আগেই এবং স্পষ্টভাবে জেনে নিতে হবে ; অর্থাৎ নাট্যকারকে 
গোডাতেই নাটকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা রাখতে হবে। তা" 
রাখতে গেলে নাট্যকারকে প্রথমেই নাটকের ধা” “বৈশেষিক লক্ষণ” (01061510019) 
সেই 'দৃশ্ঠ লক্ষণটির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হবে। “দৃশ্ত' শব্খটির সাধারণ অর্থ 
_-'অভিনের” এবং “অভিনেয় বলতে আপাততঃ উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে রচিত 
কাহিনীমূলক রচনা বোঝায় বটে, কিন্তু শব্দটির এ আপাত অর্থের গণ্ডী পেরিয়ে 
মর্ার্থের এলাকায় প্রবেশ করতে না পারলে নাট্যশিল্পের আরুতিকে জানা গেলেও, 
প্রকৃতিকে জান যাবে না। উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধে অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীদের পারস্পরিক 
কায়িক মানসিক-বাচনিক আচরণের মাধ্যমে কাহিনী রচনা করতে পারলেই যদি 
নাটক লেখার কাজ শেষ হত তাহলে কোন কথাই উঠত না। কথা উঠে এই 
কারণেই যে উ্তিপ্রত্যুক্তিবদ্ধে রচিত কাহিনী হলেই তা অভিনেয় হয় না। 
নাটারচনীকে অভিনেয় করতে ন! পারা এবং দেহ নির্মাণ করে তাতে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করতে না পার একই ধরণের অক্ষম এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা । অতএব 
নাট্যকারকে নাটকের এই প্রাণ ধর্মটিকে_-দৃশ্যেত্বের বা অভিনেয়ত্তের (018108110) 
তাৎপধ বুঝে নিতে হবে। “অভিনেতা” শব্দটির তাৎ্পর্ধ নিয়ে নাট্যশান্ত্রকারবা 
অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। এখানেও নান মুনির নানা মত। "নাটক ও 
নাটকীয়ত্ব* গ্রন্থে আমি এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, এখানে সেই 
আলোচনা উদ্ধত করতে চাই না। আমি শুধু সস্তার প্রক্কতিটির উপরে দৃষ্ি- 
আকর্ষণ করেই আলোচনার উপসংহার করছি। 

“অভিনেয়ত্ব”, এক কথায় বলতে, নাটকের 'আদি থকে অন্ত পধন্ত দর্শকচিত্ত 
আকধা। করে রাখার ক্ষমত1। একটু ব্যাখ্যা করে বললে বলা যায়, 
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অভিনেয়ত্ব হচ্ছে পরিস্থিতি ও চরিত্রের আচরণের (কারিক সাত্বিক এবং বাচনিক) 
সমবারে উৎপন্ন সেই ভাবোন্দীপন! ব! কৌতুহল-সামর্থ্য তথ! দীপ্তত্ব বা! নাটকের 
আদি থেকে অস্ত পর্যস্ত ক্রমবর্ধমান বেগ নি'য় বিবাজ করে। এই দিক থেকে 
দেখলে নাটকে অভিনেয়ত্ব সার করার উপায়-_নাটকের প্রত্যেকটি পরিস্থিতিকে 
এবং পাত্র-পাত্রীর প্রত্যেকটি আচরণকে উপযুক্ত মাত্রা “দীপ্ত” করে তোলা এবং 
প্রথম দৃশ্ঠ জনিত কৌতুহলের মাত্রাকে পরবর্তী দৃশ্ত পরম্পরার ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ 
তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোল! এবং উপসংহার পর্যস্ত কৌতূহলের ক্রমবর্ধমান 
প্রবাহকে অক্ষুপ্ন রাখা । এ বিষয়ে অবশ্ত সকলেই প্রায় একমত। কিন্তুকি কি 
উপায়ে 'আকর্ষণ+-শক্তি বা কৌতৃহলজনকতা৷ জন্মে তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। 

ধার বিশেষ মতবার্দটিকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটির কুক্ষক্ষেত্র হয়ে গেছে, 
সেই স্ত্প্রসিদ্ধ সমালোচক ফাডিনাগু ব্রনেতিয়ে বলেছেন_-105 0১৫80 
17) 8910518]) 15 10001010)8 900 010১ 089০6 101 0136 05৮৪।0910100101 01 106 
1)0010791) ৬111) 209.080178 005 905159155 907009560 0০ 10 09 59010, 
(01100৩) 0৫. ০17:08/07508005% অর্থাৎ__খিয়েটারে আমরা মান্ষের জীবন 
সংগ্রঠমেরই প্রতিরূপ দেখতে পাই, পাখি মঞ্চের উপরে একজশকে ছেডে দেওয়। 
হয়েছে সংগ্রাম করতে, সংগ্রাম করতে নিরতির বিরুদ্ধে, পরিবেশের বিরুদ্ধে, 
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বিষয়েই নাটক অন্যান্য রচনা থেকে পৃথক | এই প্রসঙ্গেই, তিনি উপন্তাস ও 
নাটকের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে যে আলোচনা! করেছেন তা উল্লেখযোগ্য । তার 
মতে উপন্াস ও নাটক সম্পূর্ণ ভিন্ধধ্মী রচনা । উপন্যাসে নায়ক হয় "৪০৮৩৫ 
81১0১ অর্থাৎ অবস্থার দাস নিক্রিয়, কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্ত তার 


২২ নাটক লেখার মমলনুত্র 
অবিরাম ও একাস্তিক চেষ্টা থাকে না, খাকে না স্থনিদিষ্ট পরিকল্পনা “1115 
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অবিরাম ও একাস্তিক সংগণমশীল--0919 81011150006 1019 06311005, 
উইলিয়াম আর্চ।র, ব্রনেতিষের এই সিদ্ধান্তে সন্তষ্ট হতে পারেননি) নাটককে 

এই ধরণের একট? ছন্দক্ষেত্রে বা মল্লযুদ্ধে (819৫-০০ ?%00)পরিণত করতে আপত্তি 
জানিয়েছেন । নায়ক আদি থেকে অন্ত পর্ষস্ত সমানভাবে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম করে 
যাবে, বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে-এক উপায় ব্যর্থ 
হলে ভিন্ন উপায় অবলম্বন করবে, কখনই "৪০৩৫ 0০* হতে পারবে না, 
প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমান উদ্যমে পাণ্রা লড়ে যাবে-_এমন অবস্থা সব ক্ষেত্রে সম্ভব বা 
স্বাভাবিক নয়। নায়ক যেমন অবস্থানুসারে ৪০০6 বা। 8০৫৪৫ 81901, এই দুয়ের 
যে-কোনটিই হতে পারে, সংগ্রামও তেমনি জ্ঞাতপারে অথব! অজ্ঞাতসারে সম্ভব। 
তারপর বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর অভিপ্রায়ে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে 
আক্রমণাত্মক সংগ্রাম সব ক্ষেত্রে সমান মাত্রায় থাকবে এমনও কোন নিয়ম হতে 
পারে না । উইলিয়াম আর্চার বলতে চেয়েছেন ছন্্কে (০92189) যদি নাটকের 
প্রাথ বলে গ্রহণ করা৷ না চলে তবে, যে সামান্য ধর্মের গুণে বিষয় দৃশ্ঠ এবং 
ঘটনা নাটকীয় বলে গণ্য হয়, তাকে বলা যেতে পারে সংকট (01915) 
তিনি "018-00810108৮ গ্রন্থে বলেছেন--485560005 ০0 ৫1:8018, 18 01815. 
4 0019 15 8 10016 01 16595 £811019-৫65৩107108 01:1519 11) ৫29110 ০01 
0110010150810095) ৪ ৫1781799010 50106 15 8 011918 ড/101111) ৪ 01515, 
০158115 00101061106 006 01108159৬০0. (৮, 24). আরারও নভেলের 
সঙ্গে নাটকের পার্থক্য কোথায় তা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন । তিনি বলেন_- , 
নাটক হচ্ছে সংকট হটির কলা-কৌশল (1. 01 01588), আর উপন্যাস হচ্ছে 
ক্রমবিকাশের কলাকৌশল । "05 ৫18078, 118% 5 81150 01৩ 8 01 
11515, 8 90001 15 06 811 01 6800281 ৫65%6101910001018, ]$ 18005 
5105728698 01 105 079059568  9/108010  01061600101665 1175 19108] 
00৪1] 07) 09৩ (03081 7018৯, (97724) অর্থাৎ নাটকের সঙ্গে 
ভেলের পার্থক্য ক্রমগতির ব! ক্রমবিকাশের আপেক্ষিক ধীর লয়ের মধ্যে । 


নাটক লেখার মুলনুত্র ২৩ 


নাটকের গতি ত্বরিত, উপন্তালের গতি মন্থর । আচার বোধ হয় বলতে চান যে 
নায়কের নিক্ষিয়তা-অনিক্ষিম্নতার ভিত্তিতে উভয়ের ভেদ দেখানে। ঠিক নয়; 
উপন্যাসের নায়কও সংগ্রামশীল হতে পারে, উপন্যাস বর্ণনাধর্মী বলে সংগ্রাম বণিত 
হয় আর নাটক দৃশ্ধর্মী বলে সংগ্রাম প্রদশিত হয়। এই পার্থক্য যাই হোৌঁক 
আর্চারের মত হচ্ছে এই যে নাট্যকারকে একন একটি বিষয়বস্ত বেছে নিতে হবে 
যা সংকটগর্ অর্থাৎ মহাসংকটের কথা ) এমন ভাবে অঙ্ক-বিভাগ বা দৃশ্ঠ বিভাগ 
করতে হবে যাতে এঁ মহাসংকটের বিভিন্ন পর্যায় ক্রমান্বয়ে অথচ ত্বরিত গতিতে 
প্রতিটি অঙ্কে বা দৃশ্ঠের মধ্যে পরিশ্ফুট হয়ে উঠে। তার মোট কথা দাড়াচ্ছে এই যে 
নাটকের অন্ধ প্রত্যঙ্গ এবং সমগ্র দেহ নাটকীয় হবে তখনই যখন তারা সমন্তা বোধ 
বা সংকট-চেতন৷ জাগিয়ে তুলতে তথা দর্শকচিত্ত আকর্ণণ করতে পারবে। অবশ্ঠ 
শেষ পর্ষস্ত তিনি এ কথাও বলতে বাধ্য হয়েছেন“ [10৩ 0119 18119 ৬8110 
0৩019101091) 01 006 ৫1817811019 8 /৯05 15101695910681101) 01 11708810819 
06180199568 5/13191) 15 98108015০01 170615811196 210. 8৬০1855 20 ৫161106 
8585109150 10 & 01)580:9, (-32) এই সংজ্ঞাটিতে আমাদের গোড়ার সমস্যাই 
_-্দর্শকচিত্ত-আকর্ষণ করার ক্ষমতার কথাই-_বল! হয়েছে । আকর্ষণ করার কোন 
বিশেষ উপায়ের কথা বলা হয়নি। উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করে ক্রনেতিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন- ছুন্ববাকে আর, আর্চার প্রতিষ্ঠিত করেছেন-__ 
সংকটবান্দকে । কেউ কেউ সহজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন “নাটকীয়ত্” 
আসলে ভাবাবেগ জাগানোর ক্ষমতা, স্থৃতরাং রচনাকে নাটকীয় করে তুলতে 
হলে প্রতিটি দৃশ্বকে 'রসভাবোজ্জল” ( আমাদের নাট্যশান্তের নির্দেশ ) করতে 
হবে £ খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আবেগের মাত্র! ক্রমান্বয়ে চড়িয়ে যেতে হবে। 
কারণ নাটক আমলে “8150105 ৫180900০6 0৩1০6 (৮০ 6100001018 |” 

জর্জ পিয়ার্স বেকারের “101819800 7:6০1১89006 গ্রন্থে বলেছেন-- 
“8০001860619 ০00৬৩9০0 8090910100 15 00৩ 590 00009106112] 10 
৪1] ০০০৫ 18108, 16 19 0010৬৩550 ৮ 2০610109 01581:800011891100 


800 0181986৯, স্থতরাং বল যেতে পারে, এক আবেগ-বিন্ু থেকে অন্য: 


মাবেগ-বিন্দুতে পৌছানোই নাট্যকারের মূল সমন্যা--45£02) 52801190900 
50)061009 78 0195 60120018০৫6 87 £০০৫ 19199,৮ এই সম্প্রদায়কে 
আমরা আবেগবার্দি বলতে পারি। এদের পক্ষে বলার কথ! এই যে 


স্্ 


২৪ নাটক লেখার মৃলসুত্র 


লন্দেহ নেই; কারণ যে নাটক দর্শকচিত্তে কোনরূপ ভাবাবেগ জাগাতে পারে না, 
সে নাটকের সংবেদন-মূল্য নেই বললেই চলে। কিন্তু এদের বিপক্ষে বলার কথা 
এই যে “আবেগ” বললে, নিিষ্টভাবে কোন উপায়ের কথা বল হয় না। নান। 
উপায়ে আবেগ জাগানো যেতে পারে । ঘটনা-চবিত্র-সংলাপ প্রভৃতির সংযোগে 
বিশেষ আবেগ স্থপ্টি করা নাটকের উদ্দেশ্ঠ--এ সামান্য বচণ্াত্র, নাটকীয়ত্ত সম্বন্ধে 
বিশেষ জান এতে পাওয়া যায় না। 

কেউ কেউ সমন্তার মুলে পৌছাতে গিয়ে, যার জন্ত ছন্দ বা সংকট উপস্থিত 
হয, যা জীবনের আবেগ-উদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, সেই ভাবের 
(5968) বা পুরুষার্২-ভাবনার গুরুত্বের উপরে জোর দিয়েছেন । এর। মনে 
করেন, ভাবের গুরুত্ব ধত বেশী বা কম তত বেশী বা কম নাটকের আকষণ-শক্তি । 
ছন্দ এবং সংকটের মুলে যত বড় ভাব থাকে, তত তাদের আকষণ-শাক্ত বা গুরুত্ব 
বাড়ে। নাটকের প্রক্কত আকর্ষণ-শক্তি শিহিত থাকে বিষয়ের ভাবগত গুরুত্বের 
(58018০81০৩ , মধ্যে এবং গুরু পূর্ণ বিষয়টির অতিবান্তবিক উপস্থাপশার মধ্যে । 
এই ভাববাদীর্দেরই (19০1১ ) অত্যুগ্র ও প্রধান প্রবক্তা জর্জ বার্ণাড শ* 
বলতে চের়েছেন_-নাটক লেখা আপলে কৃত্রিম পাত্র-পাত্রার সাহায্যে সমস্ত বা 
ভাবাদর্শেন আলোচনা--কল্পিত পরিস্থিতিতে, কলিত পাত্র-পাত্রীর মধ্য নানা 
সম্পক তথা পক্ষ-বিপক্ষ কল্পনা করে, গুরুতর সামাজিক সমস্তা বা ভাবাদর্শ নিয়ে 
আলোচন!। তার মতে ছুই ভাবাদর্শের মধ্যে থে সংঘর্ষ সেই সংঘধের মধ্যেই আসল 
দ্বন্ব নিহিত। তার মতে--4128079 15 01500551000 ৪100 100011106 ০ 
01500851019 অর্থাৎ নাটকের আকষণ-শত্তি নিতর করে মতবাদ (10০%) প্রাতিষ্টা 
এবং খণ্ডন করার যুক্তিতর্কের উপরে । 

তাহলে দেখ! যাচ্ছে দরশকচিত্ত আকধণ করা চাইই চাই, এ বিষয়ে 
সকলে একমত বটে ; কিন্তু যে বিশেষ উপায়ে আকর্ধণ-শক্তি সঞ্চার করা সম্ভব সেই 
উপায়টি সম্বন্ধে সকলে একমত নন। তা না হলেও--এ কথা অবশ্য শ্বীকার্ধ-_- 
ছন্দ, সংকট, আবেগ, সমস্তা বা ভাবাদর্শের গুরুত্ব এদের প্রত্যেকেরই চিত্তাকর্ষণ- 
সামর্থ্য আছে এবং নাট্যকার যদি বিষয়-নির্বাচন ত্রবং বৃত্ত-রচনার সময়ে এই সব 
আলোচন৷ ও উপাদান সম্বন্ধে অবহিত থাকেন, তাহলে তার নাটক, আর যাই 
হোক না কেন, “অনাটকীয়” অখ্যাতি পাবে না। বলা বাহুল্য, এই মব বিষয়ে 
অবহিত থাকার অর্থ, লেখার আগে লেখার বিষয় বা লক্ষ্য স্থি্ন করে নেওয়া 
প্রকাশ্ত বিষয়ের প্রক্কিতিটি অর্থাৎ ভাবগত গুরুত্ব--ভালভাবে উপলব্ধি করা । 


নাটক লেখার মৃলগ্থত্র ২৫ 


যে সব মূলম্ত্র সব শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য--তা৷ নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রেও 
প্রয়োজ্য- উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ট্র্যাজেডি বা কমেডি কোন রসেরই নাটক গড়ে 
উঠতে পারে না। আগেই বলেছি, ট্র্যাজেডি বা কমেডি বলতে সামান্তঃ যাই 
বোঝাক, বিশেষতঃ প্রত্যেক ট্র্যাজেডি ব৷ প্রত্যেক কমেডিই বিশেষ বিশেষ 
“আইডিয়ার” বা ভাবের বপ। 

অর্থাৎ প্রত্যেক রচনার আবেদনকে বিঙ্লেষণ করলে তার মধ্যে ছু'টি উপাদান 
পাওয়া যাবে_-একটি ভা (1468); অন্যটি আবেগ (6£9091190)। আরো 
নিরদিষ্টভাবে বলা যায়, প্রত্যেক নাট্যরচনারই উদ্দেশ পাঠক-দর্শকের মনে 
বিশেষ ভাবের উদ্রেক করা এবং তদানুষ্গিক আবেগের সৃষ্টি কর]। যেহেতু, ভাব 
ও আবেগ কার্ধ-কারণ-যোগে যুক্ত-_ভাবহীন আবেগ এবং আবেগহীন ভাব নেই, 
ট্র্যাজেডি ও কমেডি রচনাকে, এক হিসাবে চল? বলে-_ভাব (68) স্্টি ; অন্য 
হিসাবে বল! যার__-আবেগ (92001802) সৃষ্টি । মোট কথা এই যে, “বিশেষ ভাব 
স্প্টি করতে বলা আর “বিশেষ আবেগ” স্থপ্টি করতে বলা একই কথা । এই 
প্রসঞ্গে সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রের “ন ভাবহীনোহ্তি রসঃ ন রসে ভাব বজ্জিতঃ* বচনটি 
উল্লেখ করা যেতে পারে । ভাব ও রসের এই নিগৃঢ় সম্পর্কটিকে অবশ্ঠই হৃদয়ঙ্গম 
করতে হবে । মনে রাখতে হবে-__নাটক ট্র্যাজেডি পদবাচ্য হয় যেহেতু সে আমাদের 
মনে ট্র্যাজেডি-রস ব1 বোধটি জাগ্রত করে, কমেডি পদবাচ্য হয় যেহেতু সে আমাদের 
মধ্যে কমেডি বোধকে জাগ্রত করে ! দর্শকের বা পাঠকের মনে বিশেষ বিশেষ 
বোধ বা ভাবকে প্রধানভাবে জাগাতে পারার নামই রসোত্তীর্ণ নাটক সৃষ্টি 
করা । মনে রাখতে হবে জীবনের রটন!| বা রূপ উপদান মাত্র ঃ রূপকে সাজিয়ে 
গুছিয়ে ভাবোদ্দীপক করে তুলতে না পাবলে স্ষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য । অর্থনীতিতে 
যেমন উৎপাদন বলতে বোঝায় উপযোগিতা স্থষ্টি, তেমন শিল্পের ক্ষেত্রেও রচন। 
বলতে বোঝায় জীবনের অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়ে ভাবের উপযোগিতা স্পি কর! । 
ভাব যেহেতু আইডিয়া! বিশেষ, লেখার প্রথম কাজ “আইডিয়া” বা উদ্দেশ্রটি স্থির 
করে নেওয়া । 


না. লে, মূলমুত্র-_২ 


॥ প্রতিপান্ত বিষয় ॥ 


নাটক-লেখার তত্ব নিয়ে ধারাই আলোচন। করেছেন, তারা সকলেই লেখককে 
প্রথমে “লক্ষ্য” (2০1) স্থির করে নিতে বলেছেন। এই লক্ষ্য বা প্রতিপাস্ত 
বিষয় যিনি স্থির করে নিতে পারেন, তিনি সহজে লক্ষ্যতরষ্ট হন না; কারণ আরম্ত 
থেকে উপসংহার পর্যস্ত সমগ্র কাধই তারা চোখের সামনে স্পষ্টাকারে প্রতিভাত 
থাকে। ভবলু টি, প্রাইস পে. 211০৩) বলেছেন--'4১ আত 10 ও 
88110108 10010509585 2100] 2 0012010961108 06015 11] 1000 685119 ৪০ 
৪801৪১.৮--অর্থাৎ যে লেখকের উদ্দেশ্ঠ খুব মহৎ এবং সুস্পষ্ট, বিষয়বস্তু যার মনের 
অনেকখানি অণধকার করে থাকে, সহজে তার লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে না । হুষ্ঠ প্রতিপাছ 
স্থির করে নেওয়ার গুরুত্ব কতখানি লাজোল এগরি (18105 77871) উক্তি থেকে 
তা উপলব্ধি করা যাবে--““/150555 & 00001011905, 11555 161101) 
8609 ০0 101015) 10901 €০ ০] [07210150, 15 10 01681 001 1911 
8০1৬০? [২61060$ 80% 0] 11616 2100 11021 1011 (০ ১০০] 
0178190661 ?, এই লক্ষ; বা প্রতিপাগ্ধকে বিশেষ বিশেষ সমালোচক বিশেষ 
বিশেষ নাম দিয়েছেন। ত্রনেতিয়ে বলেছেন-_&০৪1, ) ত্র্যাগ্ডার ম্যাথুস, প্রাইস, 
আচার প্রমুখরা বলেছেন-__1)517)6+, হাউয়ার্ড লসন বলেছেন_-4০০% 10৩8 
লাজোস এগরি বলেছেন--915208967 7; মেলেভিনৃষ্কি বলেছেন-_-8819 
100110+ ) আমাদের নাট্যশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা যেতে পারে-_স্থাযিভাব”। 

বল। বাহুল্য, ধারা লক্ষ্য হিসাবে “7105005+) 4:00 1068: এবং “5:610156+- 
এর কথা বলেছেন, তারা রসের ভাবিক 41068119181) আবেদনের দিকেই ঝৌক 
দিয়েছেন এবং ধারা 6851০ 600096100. বা স্থায়িভাবের কথা বলেছেন তারা 
রসের 'আবেগিক' আবেদনের (521০11$6 88701) দিকে দৃষ্টি রেখেই বলেছেন। 
ধারা আইডিয়া-বাদী তাদের বক্তব্য এই যে নাটক লেখার গোড়ার কাজ-_-নাটকেন 
মধ্যে যে ভাবটিকে প্রতিপাদিত করতে হবে সেই ভাবটিকে নির্ধারণ করে-_ 
স্পষ্টাকারে প্রতিপাদ্ বিষয়টি স্থির করে নেওয়া । রসের ভাবনা! পৃথক কবে 
ভাবতে হবে না; কারণ প্রতিপাগ্ত ভাব বা বিষয় নির্ধারিত হলে, সঙ্গে সঙ্গেই 
আবেগিক আবেদনের দ্ধপটিও নিরুপিত হয়ে ঘাবে। খাঁরা স্থাফিভাব বাদী 
তারা বলতে চান এই যে বিশেষ স্থাপ্লিভাবের অভিব্/ক্তি ন1 ঘট! পর্যন্ত যখন 


নাটক লেখার মুলস্থত্র ২৭ 


“রসরধপ: স্যষ্টি হয় না, তথন স্থায়িভাবের কথাটাই সকলের আগে নাট্যকারের চিন্তা 
করা উচিত। কোন্‌ স্থায়িভাবকে তিনি বিশেষভাবে ব্যক্ত করতে চান অর্থাৎ 
কোন্‌ রসের নাটক তিনি লিখতে চান, নাটক লেখার আগে নাট্যকারকে সেইটিই 
বিশেষভাবে স্থির করে নিতে হবে। স্থায়িভাববাদিদের পক্ষ থেকে বলা যেতে 
পারে-_বস্ততঃ রসকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করতে যাওয়া মানেই যেখানে উপযোগী 
অর্থাৎ ভাবব্যঞ্জক ঘটনাবলী বা কাহিনীর কথা চিস্তা করা, সেখানে রস সম্থন্ধে 
অবহিত হতে বলার অর্থ ভাব (1468) সম্বন্ধেই অবহিত হতে বলা। মনে কর! যাক, 
কোন নাট্যকারকে বলা হল- উচ্চার্গের একখান! ট্র্যাজেডি লিখে দিতে । 
নাট্যকার কি করবেন? তাকে অতিশোচনীয় একটি কাহিনী কল্পনা করতে হবে। 
কারণ যেকোন ধরণের শোচনীয় ঘটন৷ রূপ দিলেই চলবে না। অতএব কি হলে 
জীবন অতি-শোচনীয় হয় তার “ধারণা” তার থাকা চাইই চাই। অর্থাৎ কোন্‌ 
ধারণ। (12652) কেন, কত শোচনীয় তা তার জান। চাই | স্কৃতরাং যার শোচনীয়- 
অশোচনীয় “বোধ” নেই--তীার পক্ষে ট্র্যাঙ্জেডিরসের নাটক লেখা সম্ভব নয়। 
এবার এই শব্বগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলা যাক। প্রথমতঃ দেখা যাক 16106 
বলতে কি বোঝায় । 

'77500৩এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভু, টি. প্রাইস লিখেছেন__ 
16106500501 8 0185 15 15 90160 171 & 5050190 ৪৪ ভ/০]) 85 
8০76181 52055.৮ অর্থাৎ “থিম” বলতে বোঝায় বিষয়বস্তর সামান্য এবং বিশেষ 
রূপ। উইলিয়াম আচার ব্যাখ্যা করে বলেছেন ”[670৩ 208 00680 
61006] 01 ০ 001085 2 5101061 055 50015০% 01 & 10185 01 115. 5007. 
থিম বলতে নাটকের বিষয়বস্ত অথবা! কাহিনী এই দুয়ের যে-কোন একটা 
বোঝায় । দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে শেক্শপীয়রের “ম্যাকবেখ”, রবীন্দ্রনাথের 
প্রুক্তকরবী*, এবং ছ্িজেন্দ্রলীল রায়ের “নূরজাহান” নাটকের বিষয়বন্তার 
কথাই ধরা যাক। ম্যাকবেথ নাটকের বিষয়বস্ত সামান্যতঃ “উচ্চাকাজ্ষার পতণ, 
এবং বিশেষতঃ ম্যাকবেখের কাহিনী “উচ্চাকাজ্ষা থেকে মৃত্যু” পর্যস্ত যে-সব ঘটন! 
ঘটেছে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। “রক্তকরবী” নাটকের বিষয়বস্ত সামান্যতঃ 
“নিজের-জালে নিজে আবদ্ধ মানুষের উদ্ধার বা মুক্তি”, বিশেষতঃ যক্ষপুরীর 
সর্দীরনির্ভর রাজার কাহিনী -কিশোর-নন্দিনীর কথোপকথন থেকে, পৌষ তোদের 
ডাক দিয়েছে-...."শান পর্যস্ত ঘটনার বিবরণ | এবং “নূরজাহান” নাটকের বিষয়বন্ত 
সামান্ততঃ “উচ্চাকাজ্ষার পরিণাম” বটে কিন্তু বিশেষতঃ নৃরজাহানের কাহিনী । 


২৮ নাটক লেখার মৃলসুত্র 


মোট কথা ধ্াড়াচ্ছে এই যে বিষয়বপ্ত সামান্ততঃ ভাববিশেষ (কাহিনীর ভাবার্থের 
মত) এবং বিশেষতঃ ভাবাথ-প্রতিপাদক কাহিনী । 

বিষয়বস্তকে সামান্য রূপে পাওয়া নাটক লেখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ, 
সামান্য ব্ূপে পাওয়া অতি সাধারণ রূপেই পায়! এবং ন1 পাওয়াই সমান । বিশেষ 
রূপে পাওয়াই হচ্ছে আসল পাওয়। | যেখানে সামান্যরপ মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
বিশেষ রূপটি অর্থাৎ ঘটন1-রূপটি বা কাহিনী মনে এসে যায়, সেখানে তেমন কোন 
বিশেষ মমন্তা নেই। কিন্তু যেখানে সামান্তরূপ থেকে. বিশেষ রূপটি উদ্ভাবন 
করতে হয় সেখানেই সমস্তা। ভাবকে রূপে পরিণত করতে পারলে তবেই তো! 
স্থার্টা। ভাবকে রূপে পরিণত করার উপায় নির্দেশ করতে সকলেই বলেছেন-__ 
“লক্ষ্য স্থির করার অর্থ শুধু সামান্যভাবে বিষয়ের নির্ধারণ নয়, “লক্ষ্য” স্থির কর! 
বলতে বিষয়কে প্রতিপাগ্ত-বাক্যের আকারে সাজিয়ে নেওয়া বোঝায় । 

ডবলু, টি. প্রাইস “1106 /৯10915515 ০01 1018১ ০9105000110 ৪1) 
[019108010 [917011165*গ্রন্থে বলেছেন-_-নাটক লেখার মূলস্ত্রে হচ্ছে ৮:01081- 
0০০৮ (প্রোপোজিশন' শবটির প্রতিশষ হিসাবে আমর! প্রতিপাগ্ভ বাক্য” 
কথাটি প্রয়োগ করতে পারি )। নাটক লেখার প্রথম কাজ থিমকে প্রতিপাছার 
বাক্যের আকারে সাজিয়ে নেওয়া । প্রাইস নাটকীয় প্রতিপাগ্-বাক্যে'র সংজ্ঞা 
এইভাবে তৈরি করেছেন 4৯018008010 191০90০9১16$910 15 00০ 198768] 
50806006100 91 10109. 19101) 1783 00 ০০ 091)010908060 0৮ (0৩ 
90100101919 9০610 ০01 01065 [189.৮ অর্থাৎ নাটকের প্রতিপাগ্য-বাক্য হবে 
নৈয়ায়িক যুক্তির মতো! কোন বাক্য এবং তাতে ব্যক্ত হবে সেই কথাটিই যা 
নাটকের সমগ্র ঘটনা দ্বার! প্রতিপাদন করার চে করা হবে। ব্যাখ্যা করে বললে 
--প্রোপোজশানে--:8) 90100108090 01 ৪0108091), (0) ০8055 01 ৪090191॥ এবং 
(০) 165010 01 0135 8০1০) বিবৃত থাকবে । আসল কথা, প্রতিপান্-বাক্যটির 
মধ্যেই কাহিনীর রেখা-রূপটি বাঁ স্থস্থ রূপটি ফুটে উঠা চাই এবং এ বাক্যের মধ্যেই 
কাহিনীর সব সম্ভাবনা নিহিত থাকা চাই। এ বাক্য থেকেই নাটকের সব-কিছু 
ঘটনার (সম্ভাব্য ও ব্যবহৃত ঘটনার) ইঙ্গিত পাওয়া যায়। “৯ /0110708 
[01000510100 10088 09 ০01501606 এবং 80010191$৩ 01 811 1580 1989 ০৩ 
08900%৩160 800 05৩0 10 1195 118. “প্রোপোজিশান”-এর যধ্যেই 
বৃত্তের সমস্ত সম্ভাবনা! নিহিত থাকে । অতএব যে প্রোপোহ্িশান থেকে বৃত্তের উদ্ভব 
সম্ভব হয় না, সে প্রোপোজিশান অসম্পূর্ণ। কারণ, বৃত্ত হচ্ছে সেই বিশিষ্ট 
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ঘটনাবিষ্তাস ঘা প্রোপোজিশানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে-“11080 ০0000780800 0£ 
1080105011055 10101) ৫1001050186 01 5091%65 11)6 01909861010” 

জন হাউয়ার্ড লন 15015 8৫ 1501710109৩ 0£ 10189517005 
800 501660 ড/11111081 গ্রন্থে 411910৩7 এবং 45101051610)” শব্ধ ব্যবহার 
না করে, 4০০৫ 06৪১ এবং 400 8010101) শব্ধ ব্যবহার করেছেন। তিনি 
সিদ্ধান্ত করেছেন“ 17৩ 1০901 1062. 15 105 76610110175 01 00৩ 
190035$৮ অর্থাৎ নাটক লেখার গোড়ার ব্যাপার 'মূলভাব' স্থির করে নেওয়া । 
যদিও একথা সত্য যে নাটক লেখার প্রেরণা ভাব থেকে, ঘটনা থেকে, চরিত্র 
থেকে, পরিস্থিতি থেকে, পরিণতি থেকে অর্থাৎ যেকোন কিছু থেকেই আসতে 
পারে; বেকারের ( 38891) ভাষার 'বল৷ যেতে পারে--“& 0155 1089 
80811 0000 8108050 20901711767 ৪ 0969০1154 00008170018 07881768 
01008) 00৩ 101190 7 & 00৩01 01 900000 01 ০1 81 ভ1)101 
011৩ ঠি19 ০5115৬৩৪ ০0: 9131568 0019 1০9 67800106 7 ৪ 01 ০0? 
0$810205 ০৮611)9910 ০017 117881060 ) ৪ 96001118) 1681] ০01 11708- 
£1060, 5/171০10 ০168165 610901101% 10 0105 00861৬৩1 ) &, 00106০100 
060501)6৫ 50605, 0105 2006০96061909 210 5070860061706 ০01 জ/1)101) 
81৩ 2৪ 9৩ 1101000৬107 ৪ 08015 £11000960 11) ৪ 02010 ভ/10101 
02 50095 168501) 8116918 [106 810500190 016 105 01281051181, 9018 
98015 01095615 800160 7 ৪ ০0100886 00 910011811  ৮65/66 
জে 06০9015 ০0: ০0013010101) ০01 1167 2 108875 11701060/--0066৫ 
10 ৪ 10651908161 0: ০০০1০ 1)6810 17) 101৩ (918, 9: 0056:%০৫ $ 
০৫৪ 50019, (010 0015 11) 106 08168 00011068 01: সা111) 1105 
00095 061911. 

অর্থাৎ--"যে-কোন কিছু থেকেই রচনার স্ত্রপাত হতে পারে-কোন একট? 
অসংলগ্ন চিন্তা যা মনে হঠাৎ খেলে গেল, এমন নীতিতত্ব বা শিল্পত্ব যা শিল্পী 
বিশ্বাস করেন্‌ বাঁ পরীক্ষা করে দেখতে চান, অপরের মুখ থেকে শোন। অথবা,. 
কল্পিত কোন সংলাপ, দর্শকচিত্তে ভাবের উদ্দীপন! স্থপ্টি করে এমন কোন প্রত বা 
কল্পিত দৃশ্ত বা পরিস্থিতি, যার পূর্বাপর কোন কিছুই জান! যায়নি এমন কোন 
খাপছাড়। দৃষ্ঠ, জনতার মধ্যে থেকেও নাট্যকারের চিত্ত আকর্ষণ করেছে যে তেমন 
কোন ব্যক্তিঃ অথবা যে চরিত্রকে খুব কাছে থেকে ভাল করে লক্ষ্য কর হয়েছে, 
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ছুটি শ্রেণীর বা জাতির সাদৃশ্ত বা৷ বৈষম্য, বিশেষ কোন ঘটনা যা সংবাদপত্রে 
বা বইতে ছাপা হয়েছে, খোসগল্লের প্রসঙ্গ কানে এসেছে, চোখে পড়েছে, অথবা 
কোন কাহিনী যা অতি সংক্ষেপে শুধুমাত্র রেখারপে বল! হয়েছে, বা সবিস্তারে 
বলা হয়েছে ।” এদের যে-কোন সামান্ত নিমিত্ত থেকেই রচনার স্ুত্রপাত হতে 
পারে বটে, কিন্তু শুধু একটা ভাব, একটা ঘটনা, শুধু একট পরিণাম ইত্যাদি, 
নাটক-লেখার পক্ষে যথেষ্ট নয় । উল্লিখিত খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতাকে একট! “মূলভাবের” 
অভিব্যপগ্তরক করে সাজিয়ে না তোলা পর্যন্ত নাটক লেখা সম্ভব নয়। 

ধর! যাক, একটা খণ্ড “চিন্তা” এসে নাট্যকারের মন অধিকার করেছে, 
কিন্তু সেই চিন্তাটুকুই তো! যথেষ্ট নয় ; চিস্তা নিশ্চয়ই কোন বিষয়ের বা তত্বের কথা, 
নিশ্চয়ই কোন বৃহত্তর অথণ্ড চিন্তার (আইডিয়ার ) অংশ | . অতএব খণ্ড চিন্তার স্তর 
পার হয়ে যতক্ষণ নাট্যকারের মন এ& চিন্তাটির মূলাধার যে “আইডিয়া” সেই, 
"আইডিয়া”র স্তরে পৌছতে ন। পারছেন, ততক্ষণ রচনার জন্ত যে প্রাথমিক মানসিক 
ব্যাপার অপেক্ষিত, সেটুকুও তিনি করে উঠতে পারেননি । 

তেমনি, খণ্ড সংলাপ, খণ্ড দৃশ্, খণ্ড পরিস্থিতি, খণ্ড চরিত্র, খণ্ড ঘটনা, কোন 
কিছুই তো হ্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই বৃহত্তর আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত কোন সঃগ্র 
ব্যাপারের অংশমাত্র । সেই সমগ্রও আবার নিরর্থক কিছু নয়; কোন-নাকোন 
সামান্য ভাবেরই গ্োতক। এখানে প্লেটোর অনুসরণে আমরা বলতে পারি-_ 
প্রত্যেক রূপই ভাবের ( আইডিয়া ) অভিব্যক্তি। বাইরের দৃষ্টিতে যা বস্ত, ভাবের 
অন্তর্গত হয়েই তা মনের কাছে অর্থময় হয়ে উঠে। অর্থাৎ অর্থময়তাতেই বস্তর 
সার্থকতা এবং অর্থময়তা হচ্ছে ভাবব্যগ্রকতা । যেহেতু লৌকিক জগতে এবং 
অলৌকিক শিল্পের জগৃতে সামান্যের সঙ্গে অন্নিত হূয়েই বিশেষ “অর্থবান” হয়ে থাকে, 
বিশেষকে তাৎপধমন্তিত করতে হলেই বিশেষ যে ভাবের গ্োতনায় সক্ষম সেই 
সামান্তকে (1468 ) অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে । অতএব নাটক লেখার প্রথম 
কাজ__বিশেষের অন্তরালে যে সামান্য ভাব (৫6 ) আছে, সেই মূল ভাবকে 
(:০০/-1৫৩৪ ) স্থির করে নেওয়া । | 

লসন্‌ বলেন-_“মূল-ভাব নিরূপণ করার পরবর্তী কাজ-_৭০০£ ৪০৫০০+ অর্থাৎ 
যে কাধ মূলভাবটিকে ব্যক্ত করতে সমর্থ সেই কার্যাট আবিফার করা। এই "মুল 
কাধের” ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে লসন লিখেছেন--“[1015 ৪0010015005 10081 00008 
10952081 29001 01 0105 70189 7 2615 035 0110)97 2100 116 11101 01 006 
71858 05৬51000600) 090885 10 92009568 (06 1012557718005 1068 
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06 5০0011811559685805, 12101) 0660৩8 096 7319+8 90006 8120 100011089, 
অর্থাৎ নাটকের সব চেয়ে মৌলিক ঘটনা, পরিণতি-স্থচক ঘটনা, নাটকের কার্ধের 
ক্রমপরিণতির শেষসীম! | এরই মধ্যে নাট্যকারের সমাজ-চেতনা বা নৈতিক উদ্দেশ্ত 
নিহিত থাকে । লসনের মতে, নাটক লেখার প্রাথমিক কাজ ৭:০০৫-৭৫৪) নির্ধারণ 
করা হলেও, বস্ততঃ ৭০০৫-৪০$০, আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করাই মুখ্য ব্যাপার । 
কারণ, €০০৫৪০৫:০এ পৌছানোই সমস্ত ঘটনা! বিল্যাসের চরম লক্ষ্য এবং 
যেহেতু তা চরম লক্ষ্য, সেইহেতু সমন্ত ঘটনা-সমাবেশেরও নিযন্ত্রণকেন্দ্র এ 
[0০9:-30(100১ | যে ঘটনা «£০০1-৪০€০1১৮-এ পৌছতে সাহায্য করেনা তা 
অবান্তর ঘটনা-_নিরর্থক ঘটনা । | লসনের মতে, নাটকের এ্রক্য বা অন্বয় এই 
£:০০(-৪০৫৫০+-এর কেন্দ্রের উপর ভর করেই দাড়িয়ে থাকে । 
লক্ষণীয়, লসন ৭০০৫৪০৫০'-এর উপরে এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন থে 
4:000-5০0০9,-নির্ধারণ নাটক রচনার একটি মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । কারণ 
যে কার্ধটতে নাটকের বস্তপ্রতিপাদন ব্যাপারটি »ম্পূর্ণ হয় এবং ঘটন1 চরম 
পরিণতিতে পৌছায়, যার অভিমুখে সমস্ত ঘটনাধার। বেগে অগ্রসর হয় এবং যাতে 
গিয়ে সমস্ত ধারা চরম গতি লাভ করে, যাঁকে সম্পূর্ণ করে তোলবার জন্যই সমস্ত 
ঘটনার আয়োজন, সেই কার্ধটিই যখন £০০৫-২০6০1১,), তখন তার গুরুত্ব সম্বদ্ধে 
কোনই প্রশ্ন জাগে না। বাস্তবিকই লসনের 4০০৫-৪০৫৫০+ সম্বন্ধীয় গুরুত্ব থে 
কতখানি নাটকের গঠনগত একটি সমন্তার আলোচনায় লসন “£০০(-৪০6০০,কে যে 
মর্ধাদ1 দিয়েছেন ৩1 থেকেই বোঝা যাবে। এই সমন্তাটি--০11008%% | নাট্যসন্ধিতে 
ক্লাইম্যাক্ের অবস্থান কোথায় হবে, সে সম্বন্ধে লস্ন নতুন কথা! বলতে চেয়েছেন । 
এই প্রসঙ্গেই লসন ০110088” সম্বন্ধে যে অপ্রচলিত মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা 
করেছেন সে সম্বন্ধে এখানে সামান্তভাবে ছু একটা কথ বলে নেওয়া যেতে পারে । 
ভরতের “নাট্যশান্ত্রে' কার্ধকে (৪০640) মোট পাচটি “সন্ধিতে ভাগ 
করা হয়েছে, যথা--(১) মুখ (২) প্রতিমুখ (৩) গর্ভ (৪) বিমর্ষ (৫) উপসংহৃতি। 
'উপনংহৃক্ি” “মুখ” সন্ধিতে মৃলকার্ষের “বীজস্থাপনা করতে হবে, প্রতিমুখ- 
গর্ভ-বিমর্ধ সন্ধির ভিতর দিয়ে কার্ধকে বিশেষ পরিণতির দিকে ক্রমবিকশিত 
করতে হবে এবং “উপসংস্থতি' সন্ধিতে সেই পরিণামকে অর্থাৎ কার্ধের অনিবার্ধ শেষ 
অবস্থাটিকে ব্যক্ত করতে হবে। এই হিসাবে উপসংহারই হচ্ছে -কার্ধের চূড়ান্ত 
পরিণতি বা ক্লাইম্যাক্দ। কিন্তু, যদিও নির্বহনে অর্থাৎ উপসংহবতিতে “অদ্ভূত? 
ঘটন1 ঘটিয়ে চমৎকার স্থাপ্টির কথা বলা হয়েছে, তবু উপসংহ্ৃতিকে “০118)87+ বলে 
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“ ব্যাখ্যা কর হয়নি ; বরং গর্ভ'-সন্ধিকেই আমরা ০11008% বলে মনে করে থাকি, 
এবং তা করি প্রতীচ্য নাট্যশান্ত্রের সন্ধি-বিভাগ অন্ুপরণেই । আমাদের নাট্যশাস্ত্রে 
সন্িবিভাগের মতো? প্রতীচ্য নাট্যশান্ত্রেও কার্ধকে পাঁচ পর্ধে ভাগ করার রীতি 
প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। 

গুস্তাভ ফ্রেভাগের স্প্রচলিত সন্ধি-বিভাগে পাঁচটি পর্যায় এভাবে কল্পিত 
হয়েছে (8) 12780510101 (0) 1315108 /১০01010 (০) 01109 (0) 191117£ 
4১০61010 (6) 08685(013176. তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন--081115 ৪০(101)+ হচ্ছে 
"0106 05510101795 01 ০0006519011010%, 4016 10901061901 189 5081961086৮, 
0২18৩ এবং “11, এই ছুই সন্ধির মাঝখানে রয়েছে--0110192-1006 
[00956 10010010900 71802 ০1 (10০ 5000016 7 01) 8০101) 11568 10 
11719, 015 ৪০1100, 9119 ৪৮19১ [010 11015” অর্থাৎ “ক্লাইম্যাকৃস-সন্ধি' কার্ষের 
মধ্যবর্তী পর্যায় । 

এই গঠন-স্ত্র অন্ুসান্ে নাটকের গঠন হয় “পিরামিডের” মত। আরম্ভ থেকে 
কার্ধ উ্ববগতিতে একটা অবস্থায় বা চুড়ায় (০1108: ) পৌঁছায় এবং সেখান 
থেকে বিশেষ একটা পরিণতির অভিমুখে নামতে থাকে । প্রথম দিকের কৌতুহল 
থাকে চূড়ার দিকে উঠার সমস্যাকে কেন্দ্র করে, আর শেষ দিকের কৌতৃহল থাকে-_- 
চড়া থেকে শেষ পরিণতির দিকে নেমে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। মোটকথা এই 
গঠন-শৃত্র অন্ুপারে নাটকীয় গঠন হবে উথ্থান-পতন সমস্বিত। কার্য আপন গতিবেগে 
উঠতে উঠতে একটা পর্যায়ে পৌঁছবে সেখান থেকে মোড় খুরে সোজাভাকে 
বা একেবেকে বিশেষ পরিণতির দিকে নেমে যাবে। দৃষ্টান্তপ্বরপ, 
কালিদাস রচিত শকুন্তলা” ( অভিজ্ঞানশকৃস্তলমূ ) নাটকের কথাই ধরা যাক। 
কথমুনির আশ্রমে দুস্বুন্ত-শকুস্তলার সাক্ষাৎকারের ফলে উভয়ের মধ্যে অন্ুরাগের 
উৎপত্তি ক্রমে অন্থরাগের বুদ্ধি, ক্রমপরিণতি, গান্ধর্মতে বিবাহ-_-মিলন ; আরো! 
পরিণতি শকুস্তলার গর্ভাধান--পতিগৃহে যাত্রা--রাজসভায় উপস্থিতি--এই পর্যন্ত 
স্থায়িভাবের অব্যাহত উত্থান ঘটেছে--প্রেম একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌচেছে। 
বাজসভাতেই দুস্তন্ত শকুস্তলাকে পত্বী বলে গ্রহণ করলে সমস্ত কৌতুহলেরই 
অবসান ঘটত--স্ুচন! থেকে পরিণতি পর্যন্ত প্রেমের একটা সরল এবং অব্যাহত 
গতি পাওয়া যেত। কিন্তু দুত্তের প্রত্যাখ্যানে প্রেমের গতি বাঁধা পেয়েছে । লক্ষ্য- 
বিন্দুর দিকে সহজ পথে অগ্রসর হতে না পেরে অন্যদিকে মোড় খুরেছে, লক্ষ্য-বিন্দু 
থেকে নেমে এসেছে এবং বিরহের ছুঃখাবর্তে ঘুরপাক খাওয়ার পরে মারীচের 


নাটক লেখার মূলম্ছ্ত্র ৩৩ 


তপৌবনে তপক্থিণী শকুস্তলার সহিত দুত্যস্তের মিলন ঘটেছে- প্রেমোৎক্ঠার 
উপসংহার বা সমাধান ঘটেছে। 

কিন্ত জন হাউয়ার্ড লসন “০1119%,কে 1155 ও 11 এই ছুই সন্ধির 
মধ্যবর্তী সদ্ধি বলতে চান না। তীর কাছে--81108 ৪০010) কথাটা 
420151680108)। ব্র্যাডার ম্যাথুস, উইলিয়াম আর্চার, হেনরি আর্থার জোন্স প্রভৃতি 
সমালোচকের মত উদ্ধত করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে নাটকের কার্য ক্রমোচ্চ 
গতিতে এগিয়ে যাবে এবং সেইটেই হবে স্বাভাবিক অগ্রগতি । নাটকের গতিবেগ 
হবে ম্যাথুসের ভাষায় %0580115 850৫1001108 11195, জোন্সের ভাষায় 
48950600108 8100 ৪০০৫1619660 0181095 001) 101)6 061001708 (০ 011৩ 
500 01 ৪ 00201760060 50116706” | লসনের সিদ্ধাস্ত “০117088ই হচ্ছে 
নাটকের শেষ সন্ধি; কারণ--“[০ 01106 11)6 0111087 8100 1196 060006- 
06106 18 00 81৬৩ 11)6 [0185 ৫081 10019 81১0 ৫651199 1106 11109 01 1186 
65181 *--ক্লাইম্যাকসের পরে অন্য উপসংহার-সদ্ধি কল্পন। করলে নাটকের এক্যই 
নষ্ট হয়ে যায়_-'11)9 70101 01171817696 19081079৮ অর্থাৎ চরমোতকঠার পরেও 
কার্ধকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। লসনের মত “110৩ 0108] 8100801018 ০০10- 
(1008 0১৩ “:০০৫-৪০৫০৫ এবং সেটাই নাটকের ০0110083016 00100 ০01 
10181)680 (6081010,--0155 901001505 15811281190 ০01 0126 101)61706 10 
(61708 01 6৬6101++-..005 09100 01151616105 09 17101) 10005 %810119 
901 6615 61610586100 91 05 90:01০1015 0210 06 06191101160, 

অর্থাৎ “00 ৪০1190ই হচ্ছে নাটকের শেষ পরিস্থিতি, নাটকের চুড়ান্ত 
ঘটন1 এবং চরম উৎকগার বা আবেগের বিন্দু। ভাবকে রূপ দেওয়ার কাজ, 
“বিষয়বস্ত'কে বাম্তবিক ঘটনায় রূপাস্তরিত করার কাজ £০90% ৪০০০” হারাই 
সুসম্পন্ন করা হয় এবং ৭০০৫ &০1100,ই হচ্ছে সেই “নিকষ পাষাণ” যাতে ঘষে 
ঘষে নাটকের অন্যান্ত ঘটনার সার্থকতা পরীক্ষা কর! চলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর! 
যেতে পারে, লসন নাটকীয় কার্ধকে পাঁচটি পর্বে বা সম্ধিতে ভাগ করেননি । তার 
মতে নাটকে আমর। ব্যক্তিজীবনের সঙ্বল্প, সাধনা এবং সিদ্ধি বা অসিদ্ধির রূপ. 
দেখতে পাই । নাটকের নায়ক ব! কেন্দ্রীয় চরিত্র “কোন একটি লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্ত সঙ্কল্প করে, পরিবেশের নানারূপ বাধা এসে তার সিদ্ধির পথ আগলে দাড়ায়, 
বাধা অতিক্রম করতে চেষ্টা করে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার শক্তি পরীক্ষা হয় এবং 
জয়ে বা পরাজয়ে দ্বন্দের চুড়ান্ত একট] নিষ্পত্তি হয়। তাই লসনের কাছে, কার্ধের 


৩৪ নাটক লেখার মৃলস্ত্র 
চারটি সন্ধি বা পর্যায় (৪) 0০9£8100 (৮) 21801176110 01000716165 
(০) 005 056 01 50061080700) 011085.  অর্থাৎথ_(ক) সঙ্কপ্র' (খ) 
বাধাবিপত্তির সম্মুখে পড়া (গ) শক্তি-পরীক্ষা এবং (ঘ) চূড়ান্ত পরিণতি। এই 
পর্বের ভিত্তির উপর দীড়িয়ে আছে চারটি নাট্য-সন্দি--020916101, [15108 
800100১0185) 8100. 0111087, 

সন্কপ্পে কার্ষের আরম্ভ, সঙ্কল্পের পরিণতিতে কার্ষের পরিসমাপ্তি । যা'হোক 
400 ৪০1100,ই তীর নাট্যরচনাবিধির মূলন্থত্র | কার্ষধের আরম্ভ (8%190510100) 
থেকে শেষ অবধি 4০০1-906100; দ্বার! নিয়ন্ত্রিত | +০০1-৪০1৫০'-এর মধ্যে যেমন 
নাট্যকারের লীবনবোধ 40095100025 00100510175 102075 80018] 0991119, 
প্রকাশ পার, সামাজিক ব্যক্তির সংগ্রামশীল জীবনের জয় পরাজয়ের রূপটি ধরা দেয়, 
তেমনি ০০৫-৪০$০১এর প্রকৃতির মধ্যেই 48500510019, 0199685 91 8615০- 
€10+ প্রভৃতি গঠনব্যাপারসংক্রান্থ নিয়ম নিহিত থাকে । অতিসংক্ষেপে বলা 
যেতে পারে, লসন যেন বলতে চান, নাটক লিখতে হলে সকলের আগে নাটকের 
শেষ দৃশ্ঠাটি অর্থাৎ, 01198টি স্পষ্টীকারে চোখের সামনে রাঁখতে হবে । এ কথাটা 
অবশ্ত নতুন নয়। অনেকেই এ নির্দেশ দিয়েছেন। ডূমা (কনিষ্ঠ) নির্দেশ 


দিয়েছিলেন “০ 50010 170 66519) 9০০ 010 00011 5০৪ 1085 
০0199110011 906109) [00681109101 200 8106601) ০1681 11) $0111 10110% 


আনেষ্ট লেগুইও (12810)631 [.58£0016) একই নির্দেশ দিয়েছেন “০ ৪3106 
1)0%/ & 7018 19 21905. 135 6581170115 8 00৩ ০0৫১১ পাপিভাল ওয়াইল্ড. 
বলেছেন “82810 80 075 504 800 £০ 6৪০1. 011 ১০ ০0116 10 0৩ 
06011010108, 21051 40801” এখানেই এই প্রসঙ্গের উপসংহার কর! যাক) 
কারণ এ আলোচনা মূলতঃ বৃত্তগঠন বা সান্ধবিভাগ অধ্যায়ের আলোচনা । 
ক্লাইম্যাক্স সম্বন্ধে পরে আলোচন) করা হবে । 

লাজোস এগরির মতে নাটক লেখার মৃলস্থত্র হচ্ছে “216700186.+ 
' প্রমিজ” শব্দটির প্রতিশব্ধ হিসাবে আমর “সম্পাগ্-বাক্য” কথাটি প্রয়োগ করতে 
পারি।) “প্রোপোজিশান” অর্থে প্রতিপাগ্ঠ-বাঁক্য' কথাট। আগেই ব্যবহার করা 
হয়েছে বলে এবং “প্রোপোজিশন” এবং “প্রমিজ” শব্ধ ছুটির অর্থে পার্থক্য আছে 
বলে আমরাও যথাক্রমে “প্রতিপাগ্য-বাক্য এবং “সম্পাছ্-বাক্য” শব্ধ ব্যবহার 
করছি। লাজোস এগ.রি “110৩ 6 91101808110 ড11011008” গ্রন্থে 06- 
420886এর ভিত্তির উপরে নাট্যরচনাবিধি গডে তুলেছেন। তাঁর মতে ভাল নাটক 
লিখতে হলে প্রথমেই একটি সুষ্ঠ 'সম্পাগ্চ-বাক্য" (9:510856) গঠন করতে হবে ॥ 


নাটক লেখার মূলস্ত্র ৩৫ 


4725610৪০০৫ 10189 20051 1786 & 51611-0011707018650 016700159% | 096 
10886, বলতে তিনি বোঝেন “& 19:01991603 803050. 01 88800160. 85 18018 
1০ & 00130108107, ( 16915:25 11060781100] 1019110081 )। এগুরি 
বলছেন-_ব্রনেতিয়ের-_-4£0981%, লসনের-_“10০€ 1009” ম্যাথুসের-__-“ [11600৩” 
প্রভৃতি, 47১:5001৪৩, থেকে নামে পৃথক বটে, কিন্তু তাৎপর্যে অভিন্ন । “প্রেমিজ' 
কথাটার মধ্যে অন্যান্ত সব কথারই তাৎপধ পাওয়া যায় অথচ শব্দটি অন্যান্য শব্দ 
থেকে কম অস্পষ্টার্থক। অবশ্ত এগরি একথাও শ্বীকার করেছেন বটে যে 
হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন নাট্যকার “7468, 4520081000১ অথব! 
401)878066এর প্রতি আকিষ্ট হয়েই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হয়ে থাকেন, কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে এ কথাও বলে দিয়েছেন_-“ব০ 1068 ৪00 1700 51008010]7, 188 ৩৮91 
80078 9100081) 1০ ০৪175 5০0 01)10081) 10 168 1098108 ০0100100980) 
৮/101000 & ০1881-58)0 17016051957, মোটকথা, “০1681-0000 197610386?, 
তৈরি করতে না পারা পর্যন্ত, নাটক লেখ! আরম্ভ করা ঠিক হবে না । এমন 
হতে পারে যে নাট্যকার হয়ত সংস্ঞানে কোন “প্রেমিজ' ঠিক করেননি, কিন্ত 
কাহিনী কল্পনার ভিতর দিয়ে অজ্ঞাতসারে “প্রেমিজ' গড়ে উঠেছে। এইভাবে 
প্রেমি গডে ওঠা আকম্মিক ব্যাপার, নাট্যকারের সংজ্ঞান চেষ্টার ফল নয়। 
এগ্‌রি নাট্যকারদের এভাবে কপাল ঠুকে চলতে দিতে অনিচ্ছুক; তিনি 
লেখকদের নির্ভ'ল পথে লক্ষ্য পৌছিয়ে দিতে চান বলেই নির্দেশ দিয়েছেন--”6 
৮০1৬ ডি50 01010185০98. [00181 1126 15 &, 1917610895৮ “প্রেমিজ” চাইই চাই। 
প্রেমিজের সংজ্ঞা ও ন্বরূপ সম্বন্ধে লাজোস এগরির বক্তব্য আলোচন। করা 
বাক । এর আগেই প্রেমিজের লক্ষণ দেও হয়েছে “৬ 01900980100. 508150 
01 89800)60 85 169.017)6 09 ৪ 00101015801” অথাৎ প্রেমিজ হচ্ছে এমন 
একটি বাক্য যাতে কার্ধের (৪০৫০ ) আদি-মধ্য-অস্ত সবটাই স্থচিত হয় অর্থাৎ 
প্রত্যেক ভাল প্রেমিজেরই তিনটি অংশ থাক-_প্রথমাংশে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ॥ 
দ্বিতীয়াংশে ছন্দের প্রুতিঃ তৃতীয়াংশে পরিণতি । দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক. 
ম্যাকবেধ নাটকের প্রেমিজ 48 ৫001988 2100011101) 15809 0০ 05800100100. 
ঢ২০0)1655 81)91619% থেকে পাওয়া যাচ্ছে চরিত্রটির বেপরোয়া উচ্চাকাজ্ষা, 
15805 0০ থেকে পাওয়া যাচ্ছে বেপরোয়া! উচ্চাকাজ্ষা-প্রেরিত কাজের ফলে 
ভিতরে-বাইরে ছন্দের কথ! এবং 46800090100. থেকে পাওয়া যাচ্ছে চরিত্রের 
শোচনীয় পৰিণাষের কথা । রোমিও জুলিয়েটের প্রেমিজ-_বড় প্রেম মৃত্যুকেও 


৩৬ নাটক লেখার মুলক্থত্র 


ভয় করে না; কীং লীয়রের প্রেমিজ-_-অদ্বাবিশ্বীস সর্বনাশের পথই প্রস্তুত করে; 
ওখেলোর প্রেমিজ- ঈর্ধী যেমন নিজেকে ধংস করে $ , তেমনি বিনাশ করে তার 
প্রিয়পাত্রকেও। ইবসেনের “গোষ্টিস নাটকের প্রেমিজ- পিতার পাপে পুত্রকষ্ট পায়, 
অতএব দেখ। যাচ্ছে এগরির “প্রেমিজ” ণথিমূ” বা “রুট আইডিয়া”রই বিশেষ রূপ 
এবং “এমন একটি প্রতিপাগ্-বাক্য যাতে ব্যক্তির প্রকৃতি, কার্য ও পরিণতির কথা 
ক্ুচিত হয়। এই ধরণের 'প্রতিপাগ্ঘ-বাক্য* তৈরি করতে পারা মানেই বৃত্তের মূল 
কাঠামোটিকে (06810 ) মনের চোখে দেখতে পাওয়া__-আদি-মধ্য-অস্তের ছকটা 
একে নিতে পারা । এগ.রির মতে-_এই কাজটিই সকলের আগে করা দরকার । 
প্রেমিজের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে এ অনুসিদ্ধাস্ত অবশ্যই করা যায় 
এবং এগরি তা করেছেনও। 

যে নাটকে একাধিক প্রেমিজ থাকে সে নাটক কিছুতেই ভাল নাটক হতে 
পারে না, কারণ লোক একই সময় ছুদিকে যেতে পারে না” 18) %11 
[0016 11081) 005. 10:91185 15 06965381119 0070095৫0৮” যে নাটকের 
প্রতিপাদ্য একাধিক সেই নাটক অস্পষ্ট হবেই। অবশ্ত এ কোন নতুন কথা 
নয়, অতি পুরাতন কথারই জোরালে পুনরাবৃত্তি। এরিষ্টটলের সময় থেকে 
আরম্ভ করে আধুনিককাল পর্ধস্ত সকলেই একথ1 বলে আসছেন-_-একটি কার্ধ 
মানেই একটি প্রতিপাগ্চঃ একের অধিক প্রতিপাদ্ধ থাকা মানেই একাধিক 
কাধের উপস্থাপনা থাক।। যে বৃত্তে ছুটি প্রতিপাদ্য থাকে ( অর্থাৎ ৫০4৮1৬- 
12)6706/এর 719৫) তা নিন্দনীয় । কারণ সেখানে কার্এক্য থাকতে পারে না, 
একটি কার্য শেষ হওয়ার পরে অন্য কার্য আরম্ত হয়--এক বিষয়ের কৌতুহল 
সম্পূর্ণ উপশমিত হওয়ায় পরে নতুণ এক বিষয়ে কৌতুহল জাগানো হয়। আদি- 
মধ্য-অন্ত-সমন্থিত “918£8070 ০1৩, বলতে য! বোঝায় তেমন কোন বৃত্ত গঠিত 
হতে পারে না। অবশ্ত, অস্পষ্ট লক্ষ্য হলেও নানা কারণে নাটক অভিনয়ে বেশ 
উত্তরে যেতে পারে এবং সকলের কাছ থেকে ভাল 'নাটক'" খ্যাতি লাভ করতে 
পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ভাল অভিনয়ে, স্মপ্রযোজনায় এবং চট্ুল 
সংলাপে অনেক সময় খারাপ নাটকও বেশ উততরে যায়। তবে উতরে গেলেই যে 
নাটক সব সময় শিল্প হিসাবে নির্দোষ বা ভাল হবে এমন কথা নেই। তবে, এ 
কথাও মনে করার কারণ নেই যে প্রত্যেক প্রযোজিত নাটকেরই ০1৪০৪ 
[)160018৬, থাকে । 41৫৩৪, থাকা আর ৪9155 7157196, থাকা এক কথা নয় । 

প্রেমিজের ম্বরূপ সম্বন্ধে আগেই আলোচনা কর? হয়েছে । এখানে “আইডিয়া; 


নাটক লেখার মুলস্তত্র ৩৭ 


এবং প্রকৃত প্রেমিজের পার্থক্য বিষয়ে এগরি যে আলোচন1 করেছেন সে সম্বন্ধে 
সামান্তভাবে দুএকটা কথা বল। যাক । এগরি বলতে চান--খাটি প্রেমিজের মধ্যে 
(ক) চরিত্রের বৈশিষ্টা (খ) ছন্ব গ) পরিণতি--এই তিনটি বিষয় স্পষ্টাকারে 
স্থচিত হয়। অর্থাৎ “40146 [510196”-এ মূল ভাবটিকে শুধু সাধারণ ভাবেই বল। 
হয় না, তাতে নাট্যকারের অভিপ্রায়ও মিশে থাকে_-রস-পরিণামের কথাও ইঙ্গিতে 
বল। থাকে । অন্তপক্ষে “আইডিয়া” সামান্য বচন মাত্র ; যেমন__-““৬০/৪ 1১501215 
2008180 805 1116 চ/0114 101) ০0018৮৮*--একটা “1৩9, বটে কিন্তু 8০0৬৩ 
77512185০ নয় কারণ “8০0৩1৩00196 এর ত্রিপবিক রূপ ব্যক্ত হয়নি। 
এখানে চরিত্র, ঘ্বন্ব এবং পরিণাঁমের কৌন স্ুম্প্ট ইঙ্গিত পাওয়া] যায় না। 
ভাবকে সামান্তভাবে ব্যক্ত করলেই “প্রেমিজ' তৈরী করা হয় ন1?, "আইডিয়া, 
প্রেমিজে পরিণত হয় তখনই যখন প্রতিপাগ্চ-বাক্যটিতে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ছৃন্বের রূপ 
এবং পরিণাম অধিকতর স্পষ্টাকারে আভাসিত হয়। প্রেমিজ হচ্ছে নাটকের 
40000000811 851000918? । অবশ্য লাজোস এগরি এ কথাও বলেছেন 
_-প্রতিপাদ্ত-বাক্যের আকারে ভাব ব্যক্ত করলে প্রেমিজ তৈরি করার প্রাথমিক 
কাজ শেষ হয় বটে, কিন্ত সব প্রেমিজই সজীব প্রেমিজ নয় | এমন অনেক প্রেমিজ 
আছে যার1 আকুতিতেই প্রেমিজ কিন্তু প্রক্তিতে সজীব প্রেমিজ নয় । যেমন-_ 


13106110958 16805 10 19155 58161 
[0991151) 91001095815 16805 ০ 70০৮০1% 
চ301065519 066585 01191108169 
17994158910955 095861059 01610091)11) 

211 (50916719809 [0 150180101). 
11805118115) (501000618 10১50101812. 
[৮00151710558 16809 0 [0518110 
31888)06 16805 ০ 10001118110 
(0০001051017 15808 6০ 7081810101) 
(০1800176589 0155 10 0%/0 218৬৩ 
[01810106905 15808 00 571১09016 
101591108108010 16809 00 ৪611-06900911910, 
[9০081 16805 60 1988 ০1 1:10108. 
[75088881799 16208 (0 ৫6801031100. 
চ191150595 15805 0০ 1089 ০01 86169916900. 


৩৮ নাটক লেখার মূলন্ুত্র 


এই সব বাক্য আকারে প্রকারে প্রেমিজই বটে ; কিন্তু সজীব প্রতিপাগ্চ-বাক্য' 
নয়। প্রতিপাগ্ঘ-বাক্য সজীব হয়ে উঠে তখনই যখন লেখকের “0005800000+ 
অর্থাৎ মনোভাব তার সঙ্গে যুক্ত হয়--লেখক কোন-নকোন পক্ষ অবলম্বন 
করেন। এই কথাটাকেই আর একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায়_-লেখকের “রস-দৃষ্ট" 
যুক্ত হওয়ার পরেই প্রেমিজ “সজীব? হয়ে উঠে, কারণ রস-ৃষ্টির নঙ্গে যুক্ত হওয়ার 
অর্থ হচ্ছে এই যে আইডিয়াটি ঠিক করার পরে, লেখক কোন্‌ রসে তাকে 
ব্যক্ত করবেন তাও লেখক গ্িক করে ফেলেছেন । যেহেতু রসদৃষ্িকে নিয়ন্ত্রিত 
করে লেখকের প্রত্যয় (4000৬10000৯) বা জীবনাদর্শ এবং রসদৃষ্টি প্রেমিজকে 
“সজীব করে তোলে, তাই স্থষ্টির গোড়ার কথাই হল লেখকের প্রত্যয় 
বা ব্যক্রিত্ব। প্রত্যয় থেকেই “প্রেমিজ' জন্ম নিয়ে খাকে এবং প্রেমিজে 
লেখকের বাক্তিত্বই প্রকাশিত হয়--'% ৪০০০. 71510156 16079891005 11) 
20001 1 

যেহেতু “প্রেমিজ' নাট্যকারের বিশ্বাস (601510110)) থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে, 
সেইহেতু প্রত্যেক “প্রেমিজে* নাট্যকারের আপন ব্যক্তিত্ব, নাট্যকারের 
অন্তরাত্মাই ব্যক্ত হয়ে থাকে । অতএব দেখা যাচ্ছে-_নাটক লেখার গোডার 
ব্যাপার :০০-৪৪ বাঁ 1):5700155 ঠিক করে নেওয়া বটে, কিন্তু তারও আগের 
ব্যাপার নাট্যকারের নিজের মন ঠিক করা-_জীবনছন্দের গতি-প্রকৃতিকে জেনে 
নেওয়।--মহৎ আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা । যে লেখক সমাজ-সচেতন নন, 
জীবন-সংগ্রামের ও সমাজ-বাসনার সঙ্গে পরিচিত নন, তিনি কি করে বড় £০০- 
1098 ব1 71510156 তৈরি করবেন ? 

উল্লিথিত আলোচনা থেকে যে সিদ্ধান্তাটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে এই যে, 
“থিম” বা৷ “কুট-আইভিয়া” স্থির করা বা সাধারণ কোন প্রতিপাগ্য-বাক্য গঠন করাই 
নাটক লেখার পক্ষে যথেষ্ট ব্যাপার নয়। “থিম ব। “রুট আইডিয়া” বা “প্রেমিজ”, 
সবকিছুই আর একটি মুখ্য ব্যাপারের অধীন হয়ে থাকছে। বিষয় বা ভাবকে 
কোন্‌ রসপরিণতি দেওয়া হবে_ সেটা নির্ধারিত না হওয়া প্যস্ত, “রুট এযাকশন' 
প্রভৃতি কোন ঘটনাকেই নির্বাচন কর! সম্ভব নয়। আগেই বল! হয়েছে--ভাবকে 
প্রতিপান্চ-বাক্যের আকার দেওয়া যত বড় কথা, তার চেয়েও বড কথা-_রপ- 
পরিণতির বূপটি ধারণ! করা । দেখান হরেছে-_রসদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রেমিজ 
জীবন্ত বা সমর্থ হয়ে উঠে থাকে । এই হিসাবে ভাল “প্রোপোজিশান? বা “প্রেমিজ? 
হবে সেই বাক্যই যাতে রসের বিশেষ রূপটিও বিধৃত থাকবে । আসল কথা, ভাব- 
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ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই চাই রস-চেতনা, অঙ্গীরসের লক্ষণটিকে স্থির করে নেওয়া, 
বূপ-কল্পন। দিয়ে দর্শকের কোন্‌ বেদনাবন্ধকে উদ্দীপিত করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে 
নেওয়া । অতএব অবশ্তই একথা। বল? ঘায়, রসের প্রতিটি নিদ্দিষ্ট না করা পর্বস্ত 
লেখার কাজ যখন এক চুলও এগিয়ে যেতে পারে না, তখন কেউ যদি এ কথা 
বলেন যে লেখার প্রথম কাজ “অঙ্গীরল” (€ 001080901 10017595100) নিরূপণ 
করা, তাহলে নিশ্চয়ই কোন অতুযুক্তি করেন বলে মনে হয় না। কারণ, লেখার 
উদ্দেন্ঠ ব1] লক্ষ্য (8০৪1) হিসাবে “ভাব” এবং “রস” এ দুয়ের যাকেই ধর! হোক না 
কেন, ভাবকে রূপ দিতে গেলেও যেমন “রস” অপরিহার্ষ, তেমন রসম্থষ্টি করতে 
গেলেও “ভাবে'র আশ্রয় অত্যাবশ্যক | 
এখানে আমি “রস কথাটিকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছি এবং সেই সম্বন্ধে 

দু'একটা কথা কৈফিয়ৎ হিসাবে বলতে চাই । “রস ভরতের নাট্যশান্ত্রের অন্যতম 
পারিভাষিক শব্দ। “রতি-হাস-শোক-ক্রোধ-উতৎসা হ-ভয়-ন্থৃগুপ্মা-বিস্ময়__এই 
আটটি 'স্থায়িভাবের” ভিত্তিতে, শূঙ্ধার-হাস্ত-করুণ-বৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভূত' 
এই আট প্রকার “রস কল্পিত হয়েছে! ভরতপ্রমুখ সাহিত্যশান্ত্কারদের মতে, 
কাব্য-রচনা বলতে বোঝায়--বিভাব-অন্ুভাব-সঞ্চারিভাবের সাহায্যে (সংযোগ) 
বিশেষ একটি স্থায়িভাবকে ব্যক্ত করা তথা রসনিষ্পত্তি ঘটানে।। 

মগ্রেস এল ফেলেভিনস্কি 0১10565 হ, 1১191651715) তীর “7105 50106 
01091891101, গ্রন্থে ভরতোক্ত রসবাদকেই সমর্থন করেছেন এবং লিখেছেন-_ 
+150)90010) 01 10106 61610061065 11) 01 ০01 20 9100011010১) 00115010005 10105 
08510 11111055110 1106, 75209011012 19 116. [.106 19 01020101010, 121161৩1016 
৩0101101015 ৫18178. [0181708 19 92901100.৮ তার মতে- নাট্যকারের মুখ্য 
উদ্দেশ্ঠ কোন ৮৪51০ 6170010)» কে ব্যক্ত করা । এ কথ ঠিক বটে যে নানা 
ভাবের সাহায্যে একটি প্রধান ভাবকে স্থায়ী করে তোল ষ্টার মুখ্য উদ্দেস্ত, কিন্ত 
একথাও মিথ্যা নয় যে ভাবময় জীবনে যে বিশেষ পরিণাম ঘটে তা শেষ পর্যস্ত পাঠকের 
ব! দর্শকের চিত্তে অর্থাৎ বেদনাবন্ধে স্থখজনক অথব ছুঃখজনক আবেদনে পর্ধবসিত 
হয়) এবং তা হয় বলেই রসনিষ্পত্তির বিশেষ তাৎপর্ধর্দাডায়-_নানা ভাবের সংযোগে 
স্থখদায়ক বা দুংখদায়ক আবেদন সৃষ্টি করা অর্থাৎ ট্র্যাজেডি (881০ 109101৩8- 
৪800) অথবা “কমেডি” (3০১01 17001558101) কৃষি করা । আমরা জানি, রতি- 
স্থায়িভাবকে অবলম্বন করে যে কাব্য রচনা করা হয়, তার দুরকম পরিণতি হতে 
পারে ; এক সম্ভোগ-পরিণাম, দুই বিপ্রলম্ভ পরিণাম। সভভোগ-পরিণাম আনন্দজনক ; 


৪০ নাটক লেখার মূলহ্ত্র 


বিপ্রলম্ত বেদনাজনক | তেঘনি অন্তান্ত ভাব অবলম্বন করেও (শোক ও হাস ছাড়া) 
এ দু-রকম পরিণাম স্যষ্টি করা যেতে পারে । একজন বীর যেমন জীবনের শেষপর্যন্ত 
বহু বীরত্বপূর্ণ কর্ম করে, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আনন্দদায়ক পরিণামে জীবন 
শেষ করতে পারে, তেমনি বনু বীরত্বপূর্ণ কর্ম সত্তেও শেষপর্ধসন্ত তার জীবন বেদনা- 
দায়ক পরিণামে শেষ হতে পারে । অন্তান্ত ভাবসম্বন্ধেও এই একই কথ! 
প্রযোজ্য । মোট কথা এই অধিকাংশ ভাবকেই আনন্দজনক অথবা বেদনাজনক 
পরিণাঁমে অভিব্যস্ত করা যেতে পারে। যেখানে আই ডিয়াকে রসরূপ দেওয়ার 
কথা৷ বলা হয়েছে --এই বিশেষ অর্থে ই তা বল। হয়েছে অর্থৎ ভাবকে ট্র্যাজেডির 
অথব! কমেডির ছশাচে ঢলাই করতে বল! হয়েছে । এই বিশেষ অর্থে ই আমি “রস, 
কথাটাকে ব্যবহার করেছি । প্রতিপাগ্ভ-বাক্যকে (প্রেমিজ) সজীব বা ক্রির'কারী 
করে তোলার জন্য যে রসদৃষ্টির সংযোগের কথা বল! হরেছে তা ট্র্যাজেডি-রনচেতনা 
ছাডা আর কিছুই নয় । 

স্থতরাং যিনি নাটক লিখতে চাইবেন তাকে প্রথমতঃ “ভাবগ্রাহী' হতে হবে-_- 
বিষয়ের অভিজ্ঞতা থেকে “ভাবার্থ' আবিষ্কার করবার শক্তি মর্গন করতে হবে। 
দ্বিভীরত: ভাবের সম্ভাব্য “রসাদর্শ' বা রসপরিশামটিকেও ভেবে চিস্তে ঠিক করে 
নিতে হবে। ভাব থেকে রূপ পর্যন্ত রচনার বিভিন্ন পর্ধায়কে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে 
গেলে এইভাবে নেও যেতে পারে__ 

১ম পধায়ে--1105006? বা ০০158) 

২য় পধায়ে--42905100107 বা 4১101001867 

৩য় প্র্যায়ে--8০0156 101900156 (101610195-1- ০01101101) 

৪র্থ প্যায়ে--10091-8901012) বা 40110085 

এবং চতুর্থ পর্যায়ের পরের ব্যাপার__ক্ূপ-বিকল্পন। বা বৃত্তরচন1। 

যাই হোক “9:97991000+ “০০(30০8, বা 61056, থেকে নিখুত 
একটি বৃত্ত রচনা! করে, ভাবকে রূপের মধ্যে অঙ্গ দেওয়া নাটক রচনার মূখ্য 
ব্যাপার । 

চরিত্তের এব; বৃত্তের মধ্যে কোনটির শ্ছান নাটকে বড় এই 
আলোচনায় প্রবেশ করলে দেখ! যাবে, একদল নাটক রচনায় “ঘটনা-বিস্তাসের" 
উপরে বেশী ঝৌক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অন্তদল জোর দিয়েছেন “ারত্রের" 
উপরে । প্রথম দলের মুখপাত্র হিদাবে আমর! এরিষ্রউলকে দাড় করাতে পারি। 
বৃত, চরিত্র, রীতি, চিন্তা, দৃহ। ও গান এই বড়লেব মধ্যে তার মতে--”10081 
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11290102101 01 811 15 0065 51901016 01 1106 11001001015." [018078110 
8০001917, 01161610916, 15 10091 /111) 8 ৬15৬1 (0 0136 16701556101811019 01 
০0108180667 5 01982180062 0012098 10 25 50005101879 (0 110৩ 801008. 
275002 (109 11001091965 2100 1195 10101 216 101) 500 01৪ [19980,৮ 

এরিউটলের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ উঠেছে প্নেণাসীস্-যুগে | 
ইতালীর বিখ্যাত সমালোচক লোডোভিকে। কষ্টেলভেজ্রো (1.০009%1০0 
085661$010 ) এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদশ্থচক মন্তব্য করে বলেছেন-__-চবিত্র 
ও চিন্ত। বাদ দিয়ে ধারা ট্র্যাজেডি লিখতে চেষ্টা করেন, তার! মানবঙ্গীবনের 
রূপ আকেন না; কারণ মানষের আচরণে চরিত্র ও চিন্তাই ব্যক্ত হয়ে খাকে-_- 
14 91 00595 109% 00515 ০০1এ ৮০ ৪ ৪০০০. (18250 ৬/101)0001 
০01381800৩1.” কষ্টেলভেরো। বোধ হয় মনে করেছেন ; এরিষ্টটল চরিত্রের প্রয়োজন 
বা গুরুত্ব শ্বীকারই করেননি । কিন্তু অবস্থা অন্তরূপ । আচরণ দেখাতে গেলে 
চরিত্র দেখাতেই হবে, চরিত্র থেকেই আচরণের উৎপত্তি এ কথাটি এরিষ্ট9ল শন্বীকার 
করেনান। তান অতি স্পঞ্ভাবাতেই লিখেছেন-_-এ। ৪090100  11191165 
[091591081 8591008, ৮/1)0 10996552115 10955955 0971811) ৫15115001৬6 
908110155 ০০911) 01 01)8180657 0100 01709081007 €01 1055 0 01065 11091 
৩. 0008115 8০010910, (10610551565 200 017556 110.0005106 8170 010820661 
781৩50056৮০ 13810001791 080595 [0915 ৬/1)1915 80180105 51311708 
2170 00 80110105  2£810 811 501009655 01 14111)16  09190105.৮-- 
অথাৎ কাঁদেপ কথা বললেই ব্যক্তির বা কার অশ্থিত হ্বাকার করা হয় এবং 
এও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার কর হয় যে এ ব্যক্তির চিন্তার ও চপ্রিত্রের কতকগুলি বিলক্ষণ 
বৈশিষ্ট্য আছে । কার্ষের বাশষ্টতা এ সব বৈশিষ্ট্যের উপরেই নির্ভর করে? কারণ 
কার্ধের উৎপত্তি হয় চিন্তা ও চরিত্রের উৎস থেকেই এবং কার্ধের উপরেই জীবনের 
জর পরাজয় নির্ভর করে । এরিই্টলের বক্তব্য এই বে কাধ কর্তানিরপেক্ষ কোন 
ব্যাপার নয়। কর্তা মাত্রই সামাজিক ব্যক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই বিশিষ্টতা আছে 
এবং সেই বিশিষ্টতার কারণ তার বিছ্যা, বুদ্ধি ও স্বভাবের বিশেষ প্রকৃতি । ব্যক্তির 
গ্বভাবের দ্বারাই তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। চরিত্রই সমন্ত আচরণের মূল কারণ, 
আচরণমাত্রই চরিত্রসাপেক্ষ_-এ কথা সত্য বটে, কিন্তু নাটকের মুখ্য লক্ষ্য চরিত্রের 
রহস্ত ব্যক্ত করা নয়, মুখ্য লক্ষ্য জীবনের সুখাবহ বা ছুঃখাবহ পরিণাম দেখিয়ে 
রসস্থ্টি করা। স্থখজনক বা ছুঃখজনক পরিণাম ঘটে ব্যক্তির আচরণের ফলেই | 

না. লে, মূলশ্থত্র--৩ 
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অতএব চরিত্র-রহস্ত অপেক্ষা আচরণ বা ঘটনার দিকেই নাট্যকারকে বেশী এবং 
সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এরিষ্টটল জানতেন-_ঘটন] ব্যক্তিজীবনেরই 
ঘটনা এবং ঘটনার উৎস ব্যক্তিম্বভাব ব চরিত্র সুতরাং চরিত্রনিরপেক্ষ হয়ে কোন 
ঘটন। ঘটতেই পারে ন1। 
এরিষ্টইলের বক্তব্যের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, নাটকে অর্থাৎ্যেখানে নানা ঘটনার 

সাহায্যে ব্যক্তিজীবনের আদদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত একটি বৃত্ত রচনা করার চেষ্টা করা 
হয়, যেখানে ঘটনার পর ঘটন। সাজিয়ে ব্যক্তিজীবনের সৃখাবহ বা ছুঃখাবহ পরিণাম 
স্ষ্টি করা হ্য়, সেখানে চরিত্রের নিরপেক্ষ ব1 নিরস্কুশ আচরণ দেখানোর অবকাশ 
থাকে না_-ঘটনার কাঠামোর মধ্যে থেকে যতটুকু চরিত্র-রহস্ত দেখানে সম্ভব তা 
দেখিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় । বক্তব্যের এই বিশেষ তাৎপর্যটুকু কেউ কেউ উপলদ্ধি 
করেন নি বা করেও উপেক্ষা করেছেন ; আবার কেউ কেউ জোরালো যুক্তি তুলে 
এবিষ্টটলকেই সমর্থন করেছেন । 

বিখ্যা৬ সমালোচক উইলিয়াম আর্চার যখন লেখেন__-“1)৩ 
50019 17101) 19 17091961009 01 0108180161---511)101) ০81) ০6 
০৪015 611:01181) 0১) ৪ 81590 101000)061 01 1680১778200 [00100665- 
19 99590018119 ৪& 01518] (10170%.৮ তিনি আরে। লেখেন__“ 1105 105167006 
955০০ 2 115 0185 8100 2 0620 0116 15 1190 10 0106 1011001 
০1081200515 ০0100] 0106 01091, %/1)11৩ 10 00০ 19061 019 10101 ০0100018 
006 ০1১81801605.» তখন তিনি চরিত্রের গুরুত্বের উপরেই বেশী দৃষ্টি 
রাখতে বলেন। তার সিদ্ধান্তটি লক্ষণীয়-_যে নাটকে বৃত্ত বা ঘটনা-বিন্তাস 
চবিত্রদের চালিত করে সেই নাটক মৃত ; আর যে ন।টকে চরিত্রবল বৃত্তকে নিয়ন্ত্রিত 
করে সেই নাটক জীবস্ত। বল! বাহুল্য ঘটন। ও চরিত্রকে বিশ্লিষ্ট করে দেখার 
ফলেই আগীরের মুখ থেকে এই সব কথা বেরিয়েছে । 

আবার অন্যপক্ষে ভবলু. টি. প্রাইস লিখেছেন--4088180015 20 & 0189 
০80 0019 6518 4100 15065150096 (0 $1)6 20101010 8100 01781809061 ০817 
9০ 6:008190 9 10100 00105 ৮85 11080 09 0110%/1086 69101911009 
81601618610. তিনি আরো লিখেছেন--" ৩0101 01099180001 ০1708180161 
০০0০ 019610980 95 0750 ০০106817% 055 ০0810 65 0020৩ 01 01817809661 
অর্থাৎ কার্ধ সিদ্ধ করার জন্যই চরিত্রের প্রয়োজন- চরিত্র কার্যাধীন । ব্যক্তিসম্পকের 
ক্ষেত্রে না দাড় কৰিয়ে অন্ত কোন উপায়ে চরিজ্রবৈশিষ্ট। দেখানো সম্ভব নয়। বৃত্ত 


রি 
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চরিত্র থেকেই উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু বৃত্ত রচনা না করা পর্যস্ত অর্থাৎ কোন্‌ ঘটনার 
পরে কোন্‌ ঘটন। দিতে হবে তা স্পষ্টভাবে ধারণা না কর! পর্যস্ত, চরিত্র-রহস্ত ব্যক্ত 
করার কোন অবকাশই পাওয়া যাবে ন1; প্রাইস, বল। বাহুল্য, এরিইটলের 
সিদ্ধান্তকেই নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন । 

স্থবিখ্যাত নাট্যতত্ববিদ জন্দ হাউয়ার্ড লসনও এরিইটলপন্থী। এই 
প্রসঙ্গের আলোচন করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন-_-7105 015806 55 15800 0৫ 
099 005 9001005101010, 0086 008180061: 15 21) 10057500610 €100109,” 
তিনি আরো লিখেছেন-_-ণ০৮ ০019 13 01081800510 ৪89 4৯১01369015 5810, 
+900510191% (9 0115 ৪8০(1017”,) 000 00৩ 01019 ৪৬ 11 10101) ০ ০8 
00681200 91098180061: 15 (111:0021) (006 8০010105 0০ 10101) 1 13 
5091018, অর্থাৎ থিয়েটারে চরিত্রকে নিরপেক্ষ মর্ধাদা বা গুরুত্ব দেওয়ার 
দিকে অনেকেরই ঝৌক আছে। কিন্তু চরিত্র যে কেবল বৃত্তের বা কার্ষের অধীন 
তাই নয়, চরিত্রকে বুঝতে হলেও একমাত্র বৃত্তের অধীন করেই, বা কার্যসাপেক্ষ 
করেই বুঝতে হবে। 

কিন্ত অন্ততম নাট্যবিধি রুয়িতা লাজোস এগরি এরিষ্টলের 
ভাষ্যকার এফ, এল, লুকাসের মতোই উগ্র এরিষ্টটল-বিরোধী । লদনকেও 
তিনি সমালোচনা করে বলেছেন__এরিষ্টলের ভুল সিদ্ধান্তকে সত্য বলে 
মনে করাতেই লঘন ভুলের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খেয়েছেন। তার সিদ্ধান্ত 
76001081805 05205510190 10096 1০2 ড5158-.00 11০ 70185 5৬6: 
85 07 6507 11] 05 11600. ড1109090 10৮-চরিত্রই বৃত সুষ্টি করে, 
বৃত্ত চরিত্র স্থত্টি করে না; কোন জীবন্ত নাটকই বিনা চরিত্রে লেখা হয়নি, 
কোনকালে লেখা হবেও না। কিন্তু এহেন উগ্র সমালোচক যখন লেখেন-- 
«75000100000 00 ৫6০15 000 ৪ 7016105156, 5০00 200 9০০1 
01081809051 965০910০105 518৬৩, 7801) 01781901651 10058 1661) 11000909619, 
008 1005 20000. 01018158% 0% (175 01510018615 (15 021 80110 
7০৪৪1০1০.*-তখন তিনি কি চরিত্রকে বৃত্তের অধীন বলে মনে করেন ন। ?. 
প্রেমিজ যদি হয় 10000000811] ৪500058 ০ ০19১”্্বৃতের হ্ুপ্ 
শরীর, তাহলে এ কথা নিশ্চয়ই বল! যেতে পারে-_চবিত্রকে প্রেমিজের অধীন 
বলে মনে করা আর বৃত্তের অধীন বলা একই কথা। যদি অনেক সিদ্ধান্তের 
বাউপায়ের মধ্যে 40008189065 ৪৩ 96100106519 ০0090986 001 (1১086 


৪8 নাটক লেখাব মূলস্থত্র 


₹/1010 ৬/111 17911) 01০9০ 1176 101210156”---তা হলে -+ 51081500515 
01010108001 ০%/0 [12১% কথাটাকে সর্বতোভাবে সত্য বলে গ্রহণ করা 
চলে না। এ কথা শ্বীকার করতেই হয- চরিত্র প্রেমিজ-মুখাপেক্গী এবং প্রেমিজ ও 
চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচারে এগরি প্রেমিজেরই তথ! বৃত্তেরই প্রাধান্য 
স্বীকার করেছেন । 

আর বাদ-প্রতিবাদ উদ্ধৃত করতে চাইনা । আশ করি, ইতিমধ্যেই পাঠকরা 
বুঝতে পেরেছেন__খানিকটা অকাগণেই যেন পপ্ডিতরা এত কথা কাটাকাটি 
করেছেন এবং যাঁদের পৃথক করে দেখা সম্ভব নয় তাদের পৃথক করে দেখতে যেয়েই 
ভুলের জালে জড়িয়ে পড়েছেন । ঘটনা-নিরপেক্ষ চরিত্র এবং চরিত্র-নিরপেক্ষ 
ঘটনা দুটোই সমান অসৎ্। তবে এ কথা যদি সত্য হয় যে চরিত্র-রহস্থের 
নিরপেক্ষ অভিব্যক্তি দেখানো--মনন্তব্বের দৃষ্টান্ত তৈরী করা__নাঁটকের উদ্দেন্ট 
নয়, নাটকের উদ্দেশ্য চরিত্রের আচরণ ও পরিণাম দেখানো, তা হলে এবিষ্টটলের 
সিদ্ধান্ত সমর্থন করে লসনের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যেতে পারে-_“04780151 
15 50001010815 10 1106 2011010১ 09020159 11) ৪০(1010, 1)0/5৬৩1 
111701060 1 12089 0০১ 151919591008 ৪ 510 0 4815510 1612,001” ৬/1)101) 
15 ড/1001 11720 1115 80110105 01 87% 11015101181) 800 10101) 
61510011165 (100 1101৬107181 2০(10105১ 

»রিত্র সমগ্র কাধের অধীন । কারণ, কার্ট, (800101) যত সীমাবদ্ধই 
হোক, কতকগুলি ব্য[ক্তসম্পর্কেব বা ব্যক্তিআচরণের ।ন্খাপ্রতিক্রিরার সমবামে 
গঠিত “সমষ্টি এবং এই সমগ্র ক্ষেত্রটি বিশেষ ব্যক্তিগাচণের চেয়ে অবশ্যই 
ঘড এবং সেই হিসাবে তা প্রত্যেক মাচিণেরই নিশন্া। অবশ) এই সিদ্ধান্তের 
অর্থ এ নয় যে চরিত্র ছাভাই বৃত্তের পরিকল্পনা করা যার অর্থাত ব্যক্তির সম্পর্ক, 
সঙ্কল্প, সংগ্রাম ও পরিণতি ন1 দেখিযেই পৃর্তরচনা করা সম্ভব । প্রতিপাগ্ বাক্য) 
তো সামান্য বচন। প্রতিপাগ্-বাক্যকে (09190951000 ০: [01012)859) ব্যক্তি- 
জীবনের ঘটনায় পরিণত করতে ন] পারা পর্যন্ত, ইতিবৃত্ত এবং “নাটকের শরীর”ই 
তৈরি হয় না। প্রেমিজে তো শুধু কার্ধের গতিপরিণতিই হ্থুচিত হয় না, 
প্রেমিজের প্রথম পর্ধে কেন্দত্রীর প্রধান চরিত্রের হ্বভাবটিও আভাধিত থাকে । 
যেখানে চরিত্রই নিজের আচরণ দিয়ে নিজের ভাগা গঠন করে থাকে, যেখানে 
চরিত্রের আচরণ সাজিয়ে গুছিয়ে বৃত্ত রচনা! করা হয়, শেখানে চরিত্র ও আচরণকে 
সম্পূর্ণ পৃথক করে বিচার করতে যাওয়া উচিত কাজ বলা চলে না। এ কথা৷ 
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যেমন অবশ্ঠা ম্বীকাধ যে, যেহেতু বৃত্ত-গঠন ঘটনার দবিন্তাস-_“810811820500 0? 
010616১*, অতএব বৃত্ত-গঠন ব্যাপারে ঘটনার গ্রহণ-বঞ্জনের দিকে বেশী দৃষ্টি 
রাখা দরকার, তেমনি এ কথাও সমান স্বীকার্ধ যে, আচরণ যেহেতু চরিত্রপ্রস্থৃত 
এবং আচরণের উপরেই যেহেতু ব্যক্তির গতি ও পরিণতি নির্ভর করে, ব্যক্তির 
চরিত্র-বৈশিষ্ট্া ঠিক করে নেওয়া বৃত্ত-রচনার প্রারস্ভিক কার্য । অতএব প্রতিপাগ্থ- 
বাক্য গঠন করার পরেই নাট্যকারকে দুইটি বিষয়ে সদ! সচেতন থাকতে হবে। 
একটি বিষয় “চরিত্র" অন্তটি--“ঘটনা, বা পরিস্থিতি” ; এক কথায় কার্ষের 
বিভিন্ন পর্যায় বা সন্ধি। সংক্ষেপে এই ছুই চেতনাকে আমরা “চরিত্র-চেতন? 
এবং “সদ্ি-চেতন” বা “ঘটনা-চেতনা' বলতে পারি। মূল ভাবটি প্রতিপাদিত 
করবার জন্য যে সব ব্যক্তি ও ২ -১ম্পর্কেণ কল্পনা অপরিহার্য নাট্যকারকে 
অবশ্যই সেই সব ব্যক্তির বিশিষ্টতা অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব (চরিত্র) নির্ধারণ করতে হবে 
এবং তাদের আচরণ ও পরিণতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ। রাঁখতে হবে । দৃষ্টান্ত দিয়ে 
এই সমন্তাটির ্বত্রপ ব্যাখা করা! ঘাক। ধর] যাক সেক্সপীয়য়ের “ম্যাকবেথ" নাটকের 
কথ।। ধরেই নেওয়া গেল-_নাট্যকারের ইচ্ছা হল একখানি ট্র্যাজেডি, 
লিখব্নে এবং ট্রাজেডির “থিম” হবে-উচ্চাকাজ্ষা । থিমকে প্রতিপাছ্-বাক্যে 
পরিশত করলেন_-বেপন্োয়া উচ্চাকাজ্ফার পরিণতি সধনাশ"। এই বাক্য 
থেকে “কার্ষের, (8০019) যে ক্রমপর্যায়ের বপটি পাওয়া গেল ত। এই যে 
কোন একজন ব্যক্তির মনে উচ্চাকাজ্কা জাগবে এবং ক্রমে ক্রমে ত! বাড়তে 
বাডতে লোকটাকে বে-পরোয়া করে তুলবে__অর্থাৎ লোকট! নিষ্ঠুর এবং অন্যায় 
কাজ করে বপবে_-পথের সমন্ত বাধা দূর করতে মরিয়া হয়ে উঠবে। আরো 
অন্যায় কাজ করবে; কিন্তু কাম্য লক্ষ্যে সে পৌছতে পারবে না । ভিতরে-বাইরে 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দেবে এবং প্রতিক্রিয়া! প্রবলতর হয়ে তার সর্বনাশ সাধন করবে 
ভিতরের ও বাইরের আক্রমণে সে পযু্দস্ত হয়ে যাবে। 

এইভাবে কার্ষের ক্রমপর্ধায় অনুসরণ করে চললে নাট্যকারকে প্রথমেই 
উচ্চাকাজ্ফ। জাগাঁনোর পরিস্থিতি, উচ্চাকাঁজ্ষীর প্রাবল্য, উচ্চাকাজ্ক। পরি- 
পূরণের পাথে যে বাধা রয়েছে সেই বাধা, অপসারণ করবার জন্য সঙ্বল্প ও চেষ্টা , 
অগত্য। নিষ্টুর ইত্যার্দি ঘটনা কল্পনা করতে হবে, বেপরোয়া নিষ্ঠরতা' প্রতিপাদন 
করবার জন্য একাধিক হত্যার পাঁপে ব্যক্তিটিকে লিপ্ত করতে হবে। ক্রমে 
ভিতরকার ও বাইরের প্রতিক্রিয়ার বিশেষ রূপটি করনা করতে, ঘটনার পর 
ঘটন1 সাজিয়ে প্রতিক্রিয়ার প্রবলতা দেখাতে হবে এবং শেষ পর্যস্ত ভিতরের 


৪৬ নাটক লেখার মুলস্থত্র 


বাইরের দ্বন্দের শেষ পরিণতি_-অপমৃত্যু_-কল্লানা করতে হবে। অবশ্ঠ কার্ধের 
আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্বস্ত যতগুলি ক্রম বা পর্যায় আছে তাদের রূপ দিতে 
অবশ্যই নাট্যকার কতকগুলি পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করবেন। প্রথমতঃ যার 
ট্র্যাজেডি দেখাতে চান তাকে নির্বাচন করতে হবে- উচ্চাকাজ্ছাকে উদ্দীপিত 
করার জন্য পার্খখ চরিত্র কল্পনা! করতে হবে- উচ্চাকাজ্ষার চরিতার্থ হওয়ার পথে 
যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা বাধা তাদের কল্পনা করতে হবে-_ যাদের সাহায্যে ভিতরকার 
ও বাইরের প্রতিক্রিয়া রূপ দেবেন তাদেরও কল্পনা করতে হবে। এই দিক থেকে 
দেখলে, নাটক লেখার প্রাথমিক কাজ-_প্রতিপাগ্য-বাক্যের ভিতরে বৃত্তের যে “স্থক্ম 
শরীরটি' পাওয়! যায়, তাকেই ছ্থুল ঘটনা-পরস্পরার সাহায্যে ব্যক্ত করে তোলা £ 
প্রারভ থেকে উপসংহার পর্ধস্ত ক্রমান্বয়ে ঘটনার পর ঘটন। সাজিয়ে যাওয়া । 
অন্যভাবে বললে বলা যেতে পারে, নাটক হচ্ছে একটি ঘটনাতন্ত্র (65850) ০ 
56018) | উপসংহাঁরক ঘটনাটি (০০1-৪০61০7) যেন সমস্ত ঘটনার পরিণাম- 
কারণ (91281 080$০)_সেই আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমত্ত ঘটনাকে টেনে তুলে 
নিয়ে আসে (79011 করে )। এই দৃষ্টিকোণ থেকে__নাটক আসলে ক্রমান্বয়সম্পন্ন 
ঘটনাপরম্পরা' এবং চরিত্র বা পাত্র-পাত্রী কার্য উপস্থাপনার উপায় বিশেষ | কার্ষ 
প্রতিপাদন করবার প্রয়োজনেই পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনা, এক কথায়, পাত্র-পাত্রীর 
পরিকল্পনা বৃত্ত পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । 

চরিজ্ বৃত্ত নিয়ন্ত্রিত করে, না বৃত্ত চরিত্র নিয়ন্ত্রিত করে-_এ প্রশ্নের আলোচনার 
কালক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। কাধের সঙ্গে চরিত্রের যোগ যেখানে অবিচ্ছেচ্চ 
সেখানে কার্য ও চরিত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে মারামারি করা বৃথা শ্রম করা 
ছাড়া আর কিছুই না। অতএব এখানেই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করে আমি 
প্রথমে “চরিত্র-কল্পনা' এবং পরে “বৃত্ত-রচনা” সম্বন্ধে আলোচন। করতে প্রবৃত্ত হচ্ছি। 


চরিত্র-কল্পন! 
নাট্যবেদের শ্বরূপ ব্যাখ্যা করতে ব্রদ্ধার মুখে ভরত যে সব উক্তি দিয়েছেন 
তা! ম্মব্লণীয়-_ 
নানাভাবোসংপন্নং নানাবস্থাস্তরাত্মকমূ। 
লোকবৃত্বান্নকরনং নাট্যমেতন্ময়া রুতম্‌ ॥ 
উত্তমমাধমমধ্যানাৎ নবাঁণাঁং কর্মসংশ্রয়ম্‌। 
হিতোপদেশজননং ধৃতিক্রীভাত্খাদিরুৎ ॥ 
অর্থাৎ ভরতের কাছে নাটক-_নানাভাবোসংপন্নং, নানাবস্থাস্তরাত্মকমূ, লোক- 
বুত্তান্ুকরণম্‌, দেব, অস্থর, ধক্ষ, রক্ষ, ব্রদ্ধবি, প্রভৃতি উত্তঘ-মধ্যম-অধম সমস্ত শ্রেণীর 
লোকেরই “বৃত্বান্তদর্শক”। লোক-ম্বভাব প্রদর্শন করাই নাটকের উদ্দেশ্ঠ। এই শ্বভাব'- 
কে ভিত্তি করেই, নান! চরিত্র এবং নায়ক-নায়িকার নান1 ভেদ পরিকল্পিত হয়েছে । 
ধনগ্ীয়ের “দশবপক' গ্রন্থে নারককে নিম্নলিখিত চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে £-- 
(১) ধীরললিত (২) ধীরশান্ত তে) ধীরোদাত্ত ৪) ধীরোদ্ধত | অবশ্ঠ নানা উপশ্রেণীর 
কল্পনাও আছে । নায়িকার মধ্যেও নান! শ্রেণী কল্পনা করা হয়েছে । নায়ক-নায়িকার 
অনুকূল ও প্রতিকূল নানা স্বভাবের পারিপাস্থিক চরিত্র এবং তাদের বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণও নির্ধারিত কর] হয়েছে । এই সব ভেদ-উপভেদ পরিকল্পনা থেকে এ 
অনুমান সহজেই করা চলে-_-সংস্কৃত নান্যশান্ত্রকারগণ ব্যক্তি-ত্বভাবের গ্ররুত্থ 
সম্বন্ধে যথেষ্টই অনহিত ছিলেন। ব্যক্তিপ্থভাব বাদ দিয়ে লোকদুত্ত র্থাৎ 
কর্মভাবান্বয়াপেক্ষী নাট্য রচনা করা সম্ভব এ কথা তার! কোনদিনই ভাবতে 
পারেন নি। 
তেমনি গ্রীক শিল্পদার্শনিক এরিষ্টলেরও এ ধারণ। খুব স্পষ্ট ছিল থে প্রত্যেক 
ক্রিয়াই কতাপাপেক্ষ_-40 8০0100 1011116$ 0061501091 8801019, ড/1)0 
17509955111 799593$ ০610810 ৫1501096195 08116158 0০; ০1 
০1781280161 200 (1)0108106 ১**-**+ 800 (0০১০--7/100%191 200 ০1081801061 
৮৮৮81651055 0 0200191 0810598 010 %/10101) 200101 8018178, 810৫ 
010 ৪০011008 8081) ৪11 510095$ 0: 911015 05105.” মনীষী এরিষ্টটল » 
তীর "৮০০৫০$* গ্রশ্থে চরিত্র-স্থষ্টি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিদেশি দিয়েছেন ১ 
১। চরিত্র “সণ হবে (10005 9৩ £০9০৫*1156 510818016া ৬/111 05 
&০০৫ 11 005 70810086 15 8০০৫) 


৪৮ নাটক লেখার মূলস্থত্র 


২। চরিত্রে 'ওচিত্য' থাকা চাই--(00৩ 96০০920 (0308 0০ 2110 2 
19 70101011৩) 

৩। চরিত্র “বাস্তব হওরা টাই (008180061 10050 0৪ 0৩ ৫00 
1106.) 

৪ | চরিত্রে সঙ্গতি” থাকা চাই (706 07101) 00106 15 201816- 
500.) 

প্রথমতঃ এরিষ্টটল দেই চরিত্রকেই "সু বলেছেন যে চরিত্রের ভেতর দিয়ে 
কোন নৈতিক উদ্দেস্ট ব্য হয়ে থাকে। সম্চরিত্র বলতে দাধারণতঃ যা আমরা 
বুঝি, &০০০, শব্দটি তিনি সেই অর্থেই প্রয়োগ কবেছেন। দ্বিতীয়তঃ “ও চিত্ত; 
(6:901151) থাকা ঢাই_ইচিত্য বলতে তিনি এই বোঝাতে চেয়েছেন বে 
ব্যক্তির জাচরণ ঘেন তার শ্রেণী-জন্গগত বা ম্বভাবান্থগত হয়। তার যতে 
__নারীতে পুরুষের খিক্রম বা সাহদ আরোপ কণা অনুচিত কাজ। তৃতীয়তঃ 
বাস্তব নলতে তিনি বুঝেছেন সেই চবিত্র মা বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে হুবহু 
মিলে থাখজীবন-সম্পর্কের পারার সঙ্গে যার ষোল-আনা মিল। চতুর্থতঃ-_- 
সঙ্গতি (09091516710) ) শব্দটিকে তিশি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন--10হ 
11101161) 1118 50101601 ০01 1100 11771101101) 9170 516565150 [10০ 176, 
০6 117001051516101) 50111 119 10051 05 00115151691011% 111001)51910100. 
অর্থাৎ কোন ঠরিত্র যদি স্বভাবতই মসম্ঞল হয়, তবে বরাবরই চরিত্রের এ 
অসামগ্তস্ত বজায় রাখতে হবে|  এধিই্ঈলের নির্দেশ থেকে নাট্যকাররা এই শিক্ষা 
লাভ করাতে পাবেন (ক) প্রত্যেক চরিত্রের নি-শধ একটি উদ্দেশ্টা (0010০5৫) খাঁকা 
চাই। উদ্দেগ্ত অন্তসারেই চরিত্র “সৎ অথবা “অপৎ' আগ্যা পেয়ে থাকে এবং 
উদ্দেশ্ঠই (১00%৩) চরিত্রের গত্তিবিধি শিযন্সিত করে খাকে। 1) চরিগ্রের 
আঁচরণ অবশ্যই ম্বভাবানুযায়ী হওয়] চাই। (গ) চত্রিত্রকে সর্বতোভাবে উচিত 
তথ বান্তবকল্প করে তোল চাই (ঘ) চরিত্রের আচরণে 'সঙ্গতি” থাকা চাই । 
চরিত্রস্থজন সম্বন্ধে এবিষ্টটলের শেষ নিদেশিটি উদ্ধতিযোগ/)--7৮8 10 87৩ 
90101008016 ০01 (1) 17191, 5০ (09০9 10 0০ 00111811015 01018180061, 
[05 0061 500010 21899 2110 61019 2 005 176095981% ০01 0116 
ঢ7196৪016”  এরিষ্টল কথিত এই বেশিষ্ট্যগাল থাকলে, বলা বাহুলা, 
চরিত্রন্থি ভাল না হয়ে পারে না। নাটক যেহেতু ব্যক্তিসম্পর্কের ক্ষেত্র, 
ব্যক্তি-সম্পর্ক গড়তে গেলেই ব্যক্তির মধ্যে উদ্দেশ্ত (0816959) আরোপ 


নাটক লেখার মূলম্থত্র ৪৯ 


করতে হবে এবং যে-পরিমাণে পরিস্থিতি ও আচরণ ওচিত্যপূর্ণ হবে, সেই 
পরিযাণেই ঘটনা ও চরিত্র বাস্তব হয়ে উঠবে এবং নাটকখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি 
পাবে । যেমন ব্যক্তির সঙ্্ে ব্যক্তির সম্পর্ক বা আচরণের মূলে কাজ করে ব্যক্তির 
উদ্দেশ্ঠ, তেমনি উদ্দেশ্য থেকেই সৃষ্টি হয় পরিস্থিতি, যা প্রাইসের ভাষায় বল! যায়__ 
“81/51)176180107)৮ এবং ভরতের পরিভাষায়--“বিভাব”। এই বিভাব ব1 পরিস্থিতি 
কল্পনা -ঘত সমুচিত, যত অকৃত্রিম বা বাস্তব হয়, চরিত্রের আচরণ ভমিও তত দৃঢ় 
হয়-_বাশ্তব চরিত্র স্থপ্টির প্রথম সর্ত প্রতিপালিত হয় । আর পরিস্থিতি যেখানে 
রুত্রিম, সেখানে ব্যক্তির আচরণের গুরুত্ব থাকলেও তা এ ছূর্বলতার ছিত্রপথে 
বেরিষে যায় রুত্রিমতার স্পর্শদোষে চরিত্রও হেয় হয়ে পডে। অতএব চরিত্রকে 
সমুচিত বিশেষতঃ বাস্তব করতে হলে পরিস্থিতিকে অবশ্যই বাস্তব করে তুলতে 
হাবে | 

পরিস্থিতি বাস্থব হয় সেখানেই, যেখানে পরিস্থিতির মধ্যে বেশীমাত্রায় বাস্তব 
সমাজ পরিবেশ বা জীণন-সম্পক ব্যক্ত হ্য়। চগ্গিত্রকে সামাজিক পরিঝেষ্টনীর 
সন্দে অভত্রিম যোগে যুক্ত করতে পারলেই এই বাস্তব-পরিবেশ রচনা করা 
সপ্তব হঘ। এ সম্পকে সমালোচক জন হাউয়ার্ড লসন যে নির্দেশ 
দরিফেছেন তা! স্মরণীয় 40076100165 [00109081819 (116 60101106171 
19 19911250, (116 10015 ৫6901 ৮৫ 01005150880 [116 01719120691, 
4৯ 01812000 ৮8101) 50805 21076 19 201 2 01%190161 ৪ 811. 
অথাৎ যত পরিপাটিভাপে চরিত্রের পরিবেশকে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়, তত 
গভীরভাবে আমপা চনিত্রকে বুঝতে পারি। ঘে চপিত্র নিঃসঙ্গ পরিবেশ 
সম্পকনিহীন, সে চরিত্র চরিত্রই নয়। লসনের নি.দশের তাৎপর্য এই-- 
যে নাট্যকার চত্রিত্রেন পরিবেশকে আচরণের ভিতর দিযে যত পরিস্ট্ট রূপে 
ব্যক্ত করতে পাবেন, তিনি তত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বাস্তবকল্প চরিত্র স্ষ্টি করতে 
সমর্থ হন। 

বাস্তবকল্প ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র স্থষ্টি করবার জন্য থে যে বিষয়ে নাট্যকারকে 
সতর্দ থাকতে হবে, লাজোস এগ.রি তার একটি তালিক! দিয়েছেন । তার মতে 
৮0০08150061 15 006 01008106018] [18161181 ০ 81৩ 001০৪ 09 ০1 
ড/101)) 50 ০ 1001511070%/ 01782180051 89 (11010081015 ৪৪ 00591010.৮--. 
এগ্‌রি 49005 9:0০081৩* নামক অধ্যায়ে কি করে চরিত্রকে পরিপাটিভাবে জানা 
যাবে তা আলোচন1 করেছেন । নাটক-লেখার ব্যাপারে ধার] শিক্ষানবীশ তাদের 


৫* নাটক লেখার মুলন্থত্র 


পক্ষে এগরির ব্যবস্থা-পত্রটি খুবই হিতকর হবে বলে আমি এখানে তা৷ বিবৃত 
করছি। এগ.রির প্রথম প্রতিপাগ্ এই যে-বস্তর যেমন লঙ্ব-প্রস্থ-বেধ এই তিনটি 
মাত্রা বা মান (৫£79625100. ) আছে, মাহুষেরও তেমনি এ তিনটি মানের 
উপরে আরো তিনটি “মান” আছে--/১) শারীরিক (২) সামাজিক (৩) মানসিক। 
এগরির ভাষায়- -"70100811 661085108৬৩ 21 20010109108] 00165 017)610- 
8101085  10%8101096%) 5০০1০1০85, 10550100105.” এবং এই তিন 
বৈশিষ্ট্য না জানা পর্যস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ জানা যায় না। মানুষের ব্যক্তিত্বের 
উপর যে শারীরিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাব থাকে এ কথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই। একজন বিকলাঙ্গ বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির বা অপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির 
মনোভাব-_সুস্থ প্ররুতিস্থ ব্যক্তির মনোভাব থেকে ভিন্ন হবই। এগরির সিদ্ধান্ত 
“001 101798109] 170916-010 ০6119811019 9010015 001 01100 010 1106, 
হট 10000510095 109 600168519, 1)5110106 1০ 10910 05 (0161800) 06102100) 
11010016) 01 811959170. [976005 0701: 17061062] 09৬০101010)6101) 521০8 
85 & 08315 001 11706110110 800 5011991801105 00091916765” | অতএব 
ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ জানতে বা বুঝতে তার শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য অবশ্ত 
জানতে হবে। তেমনি জানতে হবে তার সামাজিক সংস্থানের রূপটি অর্থাৎ 
সামাজিক-বাক্তি হিসাবে লোকটির সম্বন্ধে যতকিছু জানবার আছে এবং ছুইটি 
বৈশিষ্ট্যের উপরে যে তৃতীয় বৈশিষ্টা অর্থাৎ ব্যক্তির মানস-প্রঃতি নির্ভর করে, 
সেই মানসিক বৈশিষ্ট্যকে 

লাজোস এগরি-কৃত “ত্রেমানিক চরিত্রের অস্থি-সংস্থান” (7119100610510081- 
01198180061 00106 9:001119)-এর তালিকা এইরূপ £-- 


(ক) শরীরভাত্তিক (7১175101985 ) 
১। লিজ (565) 
২। বয়স (4১৪০) 
৩। উচ্চতা ও ওজন (13518) এ ড০1270) 
৪। চ,ল-চক্ষু-চর্মের বর্ণ (০০1০৫ ০£ 17817, ৩৩৪১ 910 ) 
€। আঙজিক বৈশিষ্ট্য (০5:৫০) 
৬। আকুতি (১00692180০৩ ) [ দৃষ্টিনন্দন, অতি ও কম ওজন, পরিচ্ছন্ন, 
পরিপাটী, খোলমেজাজী, মন্তিক-মুখ-বাছুর আকৃতি অসমতা৷ | ] 


৮। 


৯ | 
| 


৫ | 
৬। 
শী । 


৮ | 


| 


১। 
| 
৩ । 
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বিকৃতি (7০0০5 ) [ বিকলাঙ্গতা, অন্বাভাবিকতাঁ, জন্মগত চিহ্ন, 
ব্যাধি | ] 
বংশানুরত্তি (776150115 ) 


(থ) সমাজভান্কিক মান (5০০1০1985 ) 


শভ্ঞ্রেণী (01885) [ শাসক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত, পাতিবুর্জোয়া, শ্রমজীবি | ] 
বৃত্তি (0০০980100 ) [ কাজের প্ররুতি, কাজের সময়, মাত্রা, আয়, 
কাজের সত্তাবলী, সংঘের ভিতরে বা বাইরে, সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক, 
কাজের যোগ্যতা ইত্যাি । ] 

শিক্ষার্দীক্ষা! (15000811019) [ শিক্ষার পরিমাণ, শিক্ষালয়ের যান 
পরীক্ষার ফল, প্রিয় বিষয়, কোন্‌ কোন্‌ বিষয় সবচেয়ে কম জানে, 
দক্ষতা | ] 

পারিবারিক জীবন (1301৩ 116) [ পিতামাতা জীবিত কি মৃত? 
তাদের উপার্জনক্ষমতা ? পিতামাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে কি না, 
পিতামাতার মানসিক উন্নতির মান, তীদের দোষ, আসক্তি, বিরাগ 
বা উপেক্ষা, চরিত্রের সংগ্রামশীলতা | ] 

ধম (7২6118100) 

জাতি (7২০০০) [ব9110081119) 

সামাজিক প্রতিষ্ঠা (০18০৩ 70 90707001510) [ বন্ধুবান্ধবমহলে, 
সভা-শমিতিতে-খেলাধুলায় নেতা কি ন1। ] 

রাজনৈতিক মতবাদ (2০116108] 80011911020) 
আমোদ-প্রমোদ, বাতিক (4১100850505, 1)0169 ) [ বই, 
খবরের কাগজ, মাপিকপত্রকাদ্দি পড়ার ঝেৌঁক | ] 


(গ) অনভ্ভান্বিক মান (1, ০0০1089) 


| যৌনজীবন, নৈতিকমান (552. 116) 10018] 8(81048106) 


ব্যক্কিগত প্রকৃতি, উচচা কা ডল্ষ (25150091 01512186) ৪72910190), 
আশাভঙ্গ, প্রধান অপ্ুর্ণআকাগক্ষা। (605515813925, 01266 
৫188 00011017)61015) 
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৪1 মেজাজ (16110181501) [কড়া-মেজাজী, নরমমেজাজী, নৈরাশ্ঠবাদী, 
আশাবাদী । ] 
৫। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, (৯:0:9৫০ 1০%৪1৫ 116) [ সমলিত, 
সংগ্রামী, পরাজিতন্মন্য | ] 
৬। মনোগ্রন্থি (001816%9$) [ মন বোধ আচ্ছন্ন, অভ্যাস্গত কাঁজের 
বিরতি, কুসংস্কার, বাতিক, আতংক । ] 
৭ | বহিমুখী (50০৬৫), অন্ত মুখি (17100095616), উভয়মুখি 
( &1701501) 1 
৮। দ্ক্ষত| ( /৯711101৩ও ) [ ভাযাজ্ঞান, বিশেষ কর্মদক্ষত| | ] 
৯। গুণ (03489111165) [কল্পনাশক্তি, বিচারশক্তি, জুরুচিবোঁধ, ভারসাম্য |] 
১০। বুদ্ধির মানাক্ক 0. 3) 
এগরির মতে এই হল চরিত্রের অস্থি-সংস্থান (0075 ৪808০0516) এনং প্রত্যেক 
নাট্যকারকে অবশ্যই এই সংস্থান ভালভাবে জেনে নিতে হবে এবং এই সংস্থানের 
ভিত্তির উপরেই চরিত্র তথা নাটক গডে তুলতে হবে । 
বাস্তবিকই, পাত্র-পাত্রীর সম্যক পরিচয়-_অন্ততঃ নাট্যকার ইবসেনের 
ভাষায় +1580116 001705 ০01 11761 07081800615 8100 00011 11109 
06০011811015১৮ না জানা পর্ষন্থ, পাত্র-পাত্রীদের বাস্তব করে তোল সম্ভব নয়। 
নাটকে আমর] ঘে সব পাত্র-পাত্রীদের পাই তাদের সমগ্র জীননট1! আমরা দেখতে 
পাইনা, 'অধিকাংশকেই দেখতে পাই যৌবন 'অবস্থাঘ অথবা] প্রো অবস্থায় অথবা 
বৃদ্ধাবস্থায়। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীরা শাটকেন বৃত্তে প্রবেশ করে__জীবনের অনেকখানি 
অতিক্রম করে, অনেকখানি অতীতকে পিছনে নিরে। এই অতীতকে অর্থাৎ 
চরিত্রের “পম্চাতের-আমি'কে না জানতে পারলে “সম্মুখের আমি*কে পরিপাটি করে 
গঠন করা সম্ভব হবে না। থে বিন্দুতে চরিত্র বৃত্তে প্রবেশ করে, সেই বিন্দুটিতেই 
চরিত্রের “সম্মুখের-আমি'র_-বর্তমান জীবনের আরম্ভ ; চরিত্র--নতুন পরিবেশের 
সম্মুখীন । অতীত বা পশ্চাতের আমিই অদৃষ্টের রূপ ধরে চরিত্রের 'সম্মুখের-আমি'র 
ভাগ্য গডে খাকে। বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে বোস্বীপড়া করতে করতে চরিত্র 
ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাঁ্স। নাটক রচন! এই দিক থেকে দেখলে--নতুন 
নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে চরিত্রের অবিরাম বোঝাপড়ার রূপ তৈরী করা। যেহেতু 
চরিত্র হচ্ছে--:0)৩ 5৪0 (00971 01 1015 0010551081 00816 00 806 
00৩ 1000160088 1115 61511001000 55108 001 19107, চরিত্র 


নাটক লেখার মুলন্ুত্র ?৩ 


হুষ্টি করতে যাওয়া মানেই চরিত্রের “ম্থভাব এবং স্থভাবের সঙ্গে পরিঝেষ্টনীর 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপটি দেখানো | ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ দেখাতে গেলেই 
স্বভাবের উপর পরিবেশের এবং পরিবেশের উপর হ্বভাবের প্রভাব অর্থাৎ তাদের 
পারস্পরিক" ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল এক কথায় “পরিব্ন”, দেখাতে হবে। 
প্রকৃতিতে স্থিতিশল বলে কোন কিছুই নেই। সব বস্তই পরিবর্তনশীল, কোনটি 
সংলক্ষ্যভাবে কোনটি অসংলক্ষ্যভাবে | অতএব চরিত্রও গতিশীল হতে বাধ্য । 
এগরির মতে--]1)5 05110911060 ০10810855, 80৫ 10810 /110) 10১ 
তিনি আরো বলেন--89%61%  1)00080, ৮9106 15 10 & 51815 ০? 
০০917508101 11006086101) 8100 018086. 1২011)106 15 518010 110 1080016) 
1985 01 ৪11 1008).* অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার- 
দাস মানুষেরও পরিবর্তন ঘটে । প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবিরাম এক পরিবর্তন 
প্রবাহ চলেছে। প্রকৃতিতে কোন কিছুই স্থাণু নয়, মানুষ তো নয়ই । এই 
কারণেই, শুধু ত্রেমানিক বৈশিষ্ট্য জানাই যথেষ্ট নয়, পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের 
বোঝাপড়ার তখা পরিবর্তনের বূপটাও জানা দরকার । আজ কি আছে, কাল কি 
হবে এবং বন ব্সর পরে তারা কি রূপ নেখে- এক কথার, চরিত্রের জীবন- 
রেখাটি 0115 110৩) বুঝে নেওখা আবশ্তক। এরি মশে করেন যে চরিত্রে 
গতিশীলতা ফুটে উঠে না সেই চরিত্র চবি্রই শয়। তার মতে--“১০ ৯৩ ০৪ 
88519 88১ 000 809 01789180061, 10 8.9 (916 0£ 11151801655 ৬/11018 
00965 1001 01005180 & 09510 010917806 19 ৪. 08015 19110 01780190161, 
৩ 080 8০ 0111191 200 585 11880 ££ ৪ 0178180(01 ০81)1)01 01)81000, 
৪0 510186102. 1 101০1) 105 18 7019050 ৮/111 6০ 80 00121 
510081102, অতএব আমরা নিবাপদেই এ কথা বলতে পারি যে 
সাহিত্যে, সে যে-কোন শ্রেণীর সাহিত্যই হোক না কেন, চরিত্রের যদি মৌলিক 
পরিবর্তন না ঘটে তবে সেই চরিত্রকে আমরা অপরিষ্ফুট চরিত্রই বলব। আবার 
একটু এগিয়ে বল্লে বল! যায়--চরিত্র যে পরিস্থিতিকে পরিবতিত করতে পারে 
না, সেই পরিস্থিতিকে বাস্তব পরিস্থিতি বলা চলে ন1। 

চরিত্রে গতিশীলতা থাক চাই--এ সিদ্ধান্ত যত অবিসংবাদিতই হোক- 
গতিশীলতার তাৎপর্য সম্বন্ধে সকলেই যে একমত এ কথা বলা চলে না। ছন্দ ও 
ক্রিয়াশীলতার রূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আপাত স্থিতিশীল চরিত্রের ভিতরে 
ফন্তধারার মত গতির প্রবাহ থাকতে পারে, বাহ্‌ অবস্থার বিশেষ এক বিন্দুতে 


৫৪ নাটক লেখার মূলস্থত্র 


দাড়িয়ে থেকেও চরিত্র অস্তরে অন্তরে অবিরাম পরিবততিত হতে পারে--এ কথাটা 
সকলে শ্বীকার করতে চাননি । করুন না করুন এ কথা সত্য--চরিত্রের গতিশীলতা 
চাই,_সে বাহক বা আস্তরিক যে গতিই হোক না কেন এবং এ কথাও সত্য-_ 
গতিতত্বের মূল স্থত্রান্ুসারে, ছন্দের ফলেই গতি সম্ভব হয় ।--10000:8010101 
£9 00৩ 7০০7 0181 02০%০৪,-.-প্রতিণৃহ্র্তের অভিযোজনেরই অপর নাম জীবন? 
জীবনের স্থিতি ও গতি প্রতিমুহ্‌র্তের সংগ্রামের উপরেই নির্ভর করে। স্থৃতরাং 
জীবনের গতিশীল রূপ দেখাতে গেলেই পরিবেশের সঙ্গে জীবনের সংগ্রামের 
ব্পটিকেই দেখাতে হবে । বিন" স্বন্দে জীবনের গতিণীল রূপ দেখানে! সম্ভব নয় 
বলেই, নাট্যকারকে দ্বন্দ্বের বিষয়, প্রকৃত্তি ও পক্ষ সম্বন্ধে অবহিত থাকতে 
হবে । ৮0005157300 0918 16 00516 15100 ০00810%এ কথা যদি হ্বীকার্ধ হয়, 
তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে হ্বীকার করতে হবে যে, যে অন্পাতে ছন্দ তীব্র হয়ে 
উঠে, সেই পরিমাণেই নাটকের দীপ্তি তথা নাটকীয়ত্ব বৃদ্ধি পায় । 

এগার বলেন__ছন্দই যখন নাটকের প্রাণ, তখন দ্বন্বকে সম্যকভাবে রূপ 
দেওরার জন্য, এমন চবিত্র নির্বাচন করতে হবে যে উপযুক্ত মাত্রায় দ্বন্দ করতে 
সমর্থ, যে চরিত্রের 05080) ০1 111 আছে-08%5 00৩ 5019020), 
00৩ 5127)108, 10 ০৪117 61715 9800 (0 15 1095108] 00101019100 
অর্থাৎ দ্বন্্কে তাঁর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে পৌছিয়ে দিতে চরিত্রের যতখানি 
দৈহিক-মানসিক সামর্থ্য আবগ্তক ততথানি সামর্থ্য চরিত্রে অবশ্যই রাখতে হবে। 
এগরির মতে ৭:008500180 এবং 18005010190 চরিত্রের সহ্কল্পদৃঢতা 
বা সামর্থ্য দু-রকম হতে পারে। একটিকে বলা যায় €১০5161৮০,, অন্যটিকে 
“ব5880৬ | প্রথমটি থাকে সেইখানেই যেখাপেই টরিত্র প্রতিপক্ষের 
সঙ্গে দ্বন্ছ করতে করতে প্রতিপক্ষের বাধা অতিক্রম করে পরিণতির দিকে 
এগিয়ে যায় অর্থাৎ সমন্ত পারিপাশ্বিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই জাতীয় 
চরিত্রকেই “৮০৪10৬৩ আ1], সাধারণতঃ --8০৫:৮৪' বল। হয়ে থাকে। 
(7095৩ 01781800615 816 51081) 11 016 20100১৮--25 091580106 10 
82100108 911611800৮) |  ছিতীয় শ্রেণীর এুব৩৪৪1%০, অথচ 50:০8 
চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল বা নিষ্িঘু, কারণ বাধার বিরুদ্ধে অর্থাৎ পরিবেশের 
চাপের বিরুদ্ধে সে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সংগ্রাম করে না-_-বাধাকে আক্রমণ 
করে না, সাধারণের ধারণায়-_-এই জাতীয় চরিত্র 108০0৩৭ বা “08551%৩%, কিন্তু 
তারা নিক্ষিয় হয়েও ঘবল হতে পারে এবং পারে তখনই যখন তাঁরা আদর্শের 


নাটক লেখার মূলম্ত্র ৫৫ 


জন্ত চরম দুঃখছুর্দশা ভোগ করে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তিশেল বুক পেতে গ্রহণ 
করে-_-আপ্রাণ আদর্শ অণাকড়ে পড়ে থাকে । 1ব588015৩ 11968] 01781809161- 
এর ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে এগরি লিখেছেন-_-%৩ 10086 601817। 07৩ “068801%৩% 
0115. 10 ড10051200 00010861, 1011816) 01095108] ৪00 1700091 
500611108 001 80 10981, ৮17৩01)51 1981 ০01: 00150) 19 809100012 10 
[701006110  0109001101010$. 01013 06580855 506080) 15 1৩811 
8021695155 8 005 80086 090 10 010%0%68 ০০0091-9 00102. 
[79001608 50000108) 95091 [,98055 108.00012176 10919061009 (0 
3029 01 1715 1800 2170 90102119019 7010) 81661 150017561, 215 
80010105 ড/1)101) ০61:081015 01001: 00010 0917-801191, 90  10688- 
(1৩ 00:০6) 11075 610001106) 6659012158 ৪. 1790911$৩ 10:০০* অর্থাৎ 
কোন সত্য বা কল্পিত আদর্শের জন্য অনশন, উতৎপীডন, সমস্ত রকম দৈহিক 
ও মানসিক যগ্ত্রণী সহ করার ক্ষমতা অবশ্টই অসাধারণ শক্তির নিদর্শন । 
এই অভাবরূপী শক্তি এই অর্থেই আক্রমণাত্মক যে সে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করবার ক্ষমতা রাখে । হামলেটের এবং জিতের লেষ্টেরের ভিটে আকড়ে পড়ে- 
থাকার উন্মত্ত রোখ, অনাহারে শুকিয়ে মরা এমন কতকগুলি ক্রিয়! যার প্রতিক্রিয়া 
অবশ্যস্তাবী। স্ৃতরাং বাহৃতঃ অভাবরূপী হলেও শক্তি যেখানে অটল অসহিষুতার 
রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে তাকে ভাবরূপী বলেই গণ্য করতে হবে। 
এগরি মনে করেন_-1106 7050081 0188180021 19 055 101090880018(.৯ 
[42791580015 15 0706 7180 18155 0115 1680 1) 8109 [)0$91001)0 01 
০8096”--৮/609566575 10100100819 17774 215051 008180161 £8 
06099881119 22:5881$৩) 0100010101019108, 5৬৩0 100101558, ড111510061 
15 15 (19৩ “09881015৬৮ 01 ”[0081015৩% (51৩.৮ 

যে ছুই পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ হবে, সেই ছুই পক্ষের নেতার আখ্য। সম্বন্ধে 
এগরি বলতে চেয়েছেন এই যে, যে চরিত্র কোন আন্দোলন বা কর্মে নেতৃত্ব গ্রহণ 
করে, সেই চরিত্রকে বলা হয় "1৮০৪1 0138180057* এবং ৮10৩ 0০1$0081 
01)8180661 18 1109 10068801018” আর যে চরিত্র “প্রোটাগোনিষ্টে-র 
প্রতিপক্ষের নেতা সেই চরিত্র--৭800880019৮ | এগংরি পিভোটাল চরিত্রের 
ব্যাখ্যা করে লিখেছেন [105 015001 00818009019 006 ০06 ০ 
0168168 90061060 200 1008)068 10105 0185 0005৩ 101%/010, 7105 
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01%0081 0178180661 10055 ৮1080 05 20105, ড/100001 10100 016 
৪07 110090615.....10 ০06, (0616 15 00 8:0১ এগুত্রির মতে, 
ওথেলো নাটকের প্রোটাগোনিষ্ট বা পিভোটাল ক্যারেক্টার হজ্জে_ ইয়াগো, 
ডলস্‌ হাউসে-ক্রোগ্ট্যাড, তারতুফে_-“ওরগোন্, ম্যাকবেখে__“ম্যাকবেথ", 
হামলেটে-হামলেট”, ইত্যাদি | 

এখানেই একটা প্রশ্ন উঠবে- 01018201515 এবং 481018501115/-এর 
সংজ্ঞা যা দেওয়া]! হয়েছে তা থেকে এ অহ্ুযান কি শ্বাভাবিক নয়, যে, “প্রোটা- 
গোনিষ্ট" এবং “হিবৌ” সব ক্ষেত্রে এক নয় । ওখেলো নাটকের “হিরো” 
নিশ্চনই ওখেলো, কিন্তু “ইয়াগে? কে প্রোটাগোনিষ্ট বললে, হিরো ও প্রোটা- 
গোনিষ্ট অবশ্যই পৃথক। এ কথাও নিশ্চয়ই বলা চলে না, ওথেলো নাটকে 
ওথেলো হচ্ছে “এটাগোনিষ্ট”। 

'প্রোটাগোনিষ্ট, এবং 'এ্যান্টাগোনিষ্ট শব্দ ছুটির ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ জেনে নতে 
পারলে, তাৎপধ বোঝা সহজ হবে। গ্রীক “এগোন" শব্দটির (অর্থ “দ্ন্') 
আগে “প্রোটো, এ্যাপ্টাঁ, দ্বিতেরো”, “ত্রিতেরো' প্রন্ভৃতি শব্ধ যুক্ত হয়ে 
প্রোটাগোনিষ্ট (8:918890151, আযান্টাগোনিষ্ট, (40085091815) দ্বিতেরাগোনিষ্ঠ 
(1050191801215), ত্রিতাগোনিষ্ট (711980015/) শব্ধ উৎপন্ন হয়েছে। 
গ্রীক কমেডির যে অ.শে “বাকযুদ্ধ' থাকে, সেই অংশ বোঝাতেই 'এগোন, 
শব্দটি প্রযুক্ত হতে থাকে। এই বাকতুদ্ধের এক পক্ষে থাকে হুমতি বা গায় 
(549; 1)19০99১৫), অন্যপক্ষে থাকে কুমতি বা অন্যায় (8121050 [150095795) | 
যদিও বুযুৎপত্তির ধিক থেকে প্রোটাগোশিষ্ট বলতে বোঝার প্রথম বা প্রধ।ন চরিত্র, 
্িতেরাগোনিষ্ট বলতে দ্িতীয্ন চরিত্র য! অভিনেভা এবৎ ভ্রিতাগোনিষ্ট বলতে, 
তৃতীয় চরিত্র না অভিনেতা, প্রথম অভিনেতা সাধাপণতঃ স্ায়ের পক্ষ অবলন্বন 
করায় এবং দ্বিতীর চরিত্র সাধারণতঃ অন্যায়পক্ষাবলম্বী হওখায়, প্রোটাগোনিই 
বলতে বুঝিয়েছে স্ায়পক্ষের প্রধান চরিত্র'কে এবং এান্টাগোসিষ্ট অন্যার্পক্ষের 
বা বিরোধীপক্ষের প্রধানকে । আমাদের পরিভাষায় বললে প্রোটাগোমিষ্ট হচ্ছে 
“নায়ক” এব গ্যাপ্টাগোনিষ্ট পপ্রতিনায়ক” । প্রথম চরিত্রই প্রধান চরিত্র হওয়ায়, 
গ্রীক নাটকে প্রথম চরিত্রই ছিল কেন্দ্রীর এবং প্রধান চরিত্র ; ফলে ইয়োরোপীয় 
নাট্যশান্ত্রে 'প্রোটাগোনিষ্ট, শব্দটির অর্থ দাড়িয়েছে প্রধান চরিত্র ; "প্রথম বা 
কেন্দ্রীয় চরিত্র' এই অর্থটি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে । আমাদের “নায়ক” বলতে বোঝায় 
রসের মুখ্য আলম্বনকে 'প্রোটাগোনিষ্ট” কথাটিরও মূল অর্থ তাই--প্রথম* সুতরাং 


নাটক লেখার মূলহ্ুত্র ৫৭ 


প্রধান” তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র--যাঁর জীবনের ঘটনা ও পরিণতি দেখানে। নাট্যকারের 
উদ্দেস্ত। আর হচ্ছে__এ্যান্টাশগোনিষ্ট যার বিরুদ্ধে নায়কের সংগ্রাম_-এককথায় 
নায়কের প্রতিপক্ষ । কিন্তু প্রোটাগোনিষ্ট কথাটার অর্থ পরিবন্তিত হওয়ার 
পরে নায়ক ও প্রোটাগোনিষ্টকে এক মনে করায় ( প্রোটাগোনিষ্টের অর্থ পরিবত্তিত 
ইওয়ায়__কেন্দ্রীয় থেকে সরে গিয়ে প্রধান'-এর উপর জোর বেশী দেওয়ায় ) 
অনেক ক্ষেত্রেই বিচার-বিভ্রাস্তি ঘটে থাকে । চরিত্র প্রধান বা প্রবল হলেই 
চৰিত্রকে নায়ক' বলার ঝৌক আসে এই ভ্রান্তি থেকেই। নায়ক যেখানে প্রধান 
বা প্রধল অর্থাৎ সক্রিয় সংগ্রামী সেখানে কোন সমস্তা নেই, সেখানে নায়কই 
'প্রোটাখেনিষ্ট' ঃ কিন্ত যেখানে নায়ক মিম্ত্িয় (1১85815৩--01016 8০6৩0. 
01001. (100 “2011” ) প্রতিপক্ষ বা কোন পারিপাশ্বিক চরিত্র প্রবল সেখানেই 
সমস্যা । কারণ নায়ক সেখানে 'প্রোটাগোনিষ্ট” নয়। যেমন ওথেলে। নাটকে 
ইয়াগেো প্রোটাগোনিষ্ট । এখানেই প্রশ্ন হবে, তবে ওথেলোতে খ্যান্টাগো নিষ্ট 
কে? ওখেলোই কি এ্যান্টাগোনিষ্ট? তাই যদি হয়, ওখেলোই কি নাটকের 
অন্যায় পক্ষ? (02185. 10159০975-এর পক্ষ ) এ কথা স্বীকার করতেই হবে 
ওখেলোর ট্র্যাজেডি রূপ দেওয়াই নাট্যকারের উদ্দেশ্ট, স্তরাং রসের দিক থেকে 
ওথেলোই কেন্ত্রীয় চরিত্র বা নায়ক এবং ইয়াগো প্রতিনায়ক--নারকের বিরুদ্ধ 
পক্ষ | 

এই সমস্তার সমাধান করতে, আমাদের নাক ও প্রতিনায়কের ধারণাকেই 
সামনে রাখা দরকার । নায়ক এবং প্রতিনায়কের পার্খ চরিত্র যতই প্রবল বা 
প্রধান হোক না কেন, নায়কের বা প্রতিনায়কের স্থান তারা অধিকার করতে 
পারে না। যেমন “চন্দ্র নাটকে পার্খচরিত্র “চাণক্য, অতিপ্রবল চরিত্র বটে, 
কিন্ত নায়ক চন্দ্রগুপ্ুই | “সাজাহান” নাটকে 'উর্ংজীব' অতি সক্রিয় ও প্রধান বটে, 
কিন্তু সে প্রতিনায়ক (&018802088) ছাড়া আর কিছুই নয় ; নায়ক-_-সাজাহান । 

যাই হোক, সংজ্ঞা নিয়ে মারামারি করে কোন লাভ নেই । নাটকে যেহেতু 
সামাজিক ব্যক্তিদের জীবনছবন্্ উপস্থাপিত হয়, ছন্দ দেখাতে গেলে অবস্থাই *পক্ষ*- 
বিকল্পনা করতে হবে এবং প্রত্যেক পক্ষের প্রতিনিধি ও সহকারী নির্বাচন করতে , 
হবে। যেমন রাজনীতিতে মণ্ডল গঠনের নিয়ম আছে-_অরি, মিত্র, অরির মিত্র, 
মিত্রামিত্র ইত্যাদি নির্বাচন করে শক্তির ভারসাম্য ( ০10০৩ ০06 00৮61 ) 
রক্ষা করার বিধি আছে, নাটকেও সেইরূপ একটি “মণ্ডল” রচনা কর আবশ্তক-_- 
সমগ্র কার্ধটিকে (1১০15 ৪০০০ ) উপস্থাপিত করার জন্য যে-সব পাত্র-পাত্রী; 

না. লে. মূলস্ত্র--৪ 


৫৮ নাটক লেখার মূলস্ুত্র 


আবশ্তক তাদের যুযুধাঁন ছুই পক্ষের শিবিরে পারম্পরিক বিভিন্ন-সম্পর্কের-যোগে 
খুক্ত করতে হবে। নাটকে এই সম্পর্কের বিশেষত্বেই চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটে উঠে 
এবং বিশেষ পাত্র-পাত্রীর সম্প্কান্গ প্রযোজনার উপরেই নাটকের সমগ্র রূপের 
পারিপাট্য নির্ভর করে। নাটককে আমরা যদি একটি “শ্বতন্ত্র শক্তি-ক্ষেত্র' বলে 
মনে করি তা হলে একথা বল1 যেতে পারে- শক্তির স্থব্টন বা বিন্যাসের উপরেই 
যেমন ক্ষেত্রের ভারসাম্য তথ শ্বাতন্্র্য নির্ভর করে, তেমনি নাটকেও পাত্র-পাত্রীর 
সম্পর্ক ও বিশেমত্তের মাত্রা-পরিকল্পনার এবং সুপ্রযোজনার উপরে সমগ্র নাটকের 
ভারসাম্য নির্ভর করে। 

চরিত্র-নির্বাচন ব্যাপারটি আসলে চরিত্রের বিশেষত্ব, বৈচিত্র্য এবং সমগ্র 
কার্ধের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক নির্ধারণেরই সমন্তা । অচরিত্র যেমন বিশেষত্ব ব্জিত 
চরিত্র, অনাবশ্যক চরিত্র তেমনি কার্ধের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত চরিত্র-_অনুপযোগী 
চরিত্র । অতএব চরিত্র নির্ধারণ করবার সময় চরিত্রের বিশেষত্ব এবং বৈচিত্র্য 
সম্বন্ধে যেমন অবহিত হতে হবে তেমনি অবহিত থাকতে হবে চরিত্রের “সম্পর্ক” 
বিষয়ে। চরিত্র-যোজনা আগলে বিচিত্র চরিত্রের সংযোগে বুহ-রচনা--শক্তি 
অনুসারে চরিত্রের সমাবেশ । 

নাট্যবিধান-রচয়িতা এগরি এই ব্যুহ-রচন! ব্যাপারটির নাম দিয়েছেন 
(01017656810 । তিনি বলেছেন--৬1)51) 9০০, 8৪ 16580 10 56199% 
01081200619 01 ০] 0189) ৮০ ০816001 10 0101069501805 0106177 
11870 1 এগরি মনে করেন সুষ্ঠ এক্যতান থাকলেই নাটকীয় ঘটন; 
ঘাতগ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে । এক্যতান 
স্থ্টি করতে হলে বিপরীতধর্মী চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাহায্যেই করতে 
হবে-৮59000:88006 008%806515  815 81090101005105 ড/10101) আ০ 
10851156110 8195 & %/61] 01011991800. 001000051010%8,, এগরির মতে 
--01517650210010 061081005 ০11-0691060 4170 010000109101510% 
০1081800618 11) 90009810100) 17)051108 010 906 [১016 105%/810. 
8000351 18100, 0021101.” অর্থাৎ এক্যতান রচনা করতে পারা যায় 
বিপরীতধর্মী চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার সাহায্যেই । অবশ্ঠ 
৭0000881 10080 05 101)61501 10 005 01781206511 গ্রক্যতান শ্যডি 
করতে চাই ব্যক্তিত্বশালী আপোশহীন পরম্পরবিরুদ্ধ চগিদ্রেন্স আগ্যস্ত সংগ্রাম 
যেমন স্কাসলেট আপোষহীন, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যস্ত তার শ্বস্তি 


নাটক লেখার মৃলম্থত্র ৫৯ 


নেই, শাস্তি নেই, চেষ্টার বিরাম নেই। “ডলস্‌ হাউস" নাটকের হেলমার, অটল 
ব্যক্তিত্বশালী। নাটকের পরিণতি ঘটিয়েছে হেলমারেরই দৃঢ় নীতিনিষ্টা। 
আপোষহীন বিপরীতধর্মী চরিত্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যেয়ে লাজোস 
এগরি মহাশয় বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। প্রক্রিয়াটির নাম-- 
“001 91 0009051898৮, বিপরীতের সমাবেশ বলতে শুধুমাত্র ছুটি বিরোধী 
পক্ষের ইচ্ছার কল্পনা বোঝায় না, প্রকৃত বিপরীতের সমাবেশ হয় সেখানেই যেখানে 
উভয়ের মধ্যে যে-কোনরপ আপোষই অসম্ভব হয়ে উঠে। 0015 ০: 
90951659 ৫0968 17900 1661 109 20% 00199118 (01998 01 %/5115 11) & 
018517..-"... [175 16581 81110 01 000051099 19 0109 11) 1101) 001081)10- 
8115৩ 85 84010851019. বলা বাহুল্য যুযুত্্ব ছুই পক্ষের জোর 
সমান না হলে যুদ্ধ জমে না, দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। অতএব দ্বন্দকে জোরালো ও 
দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে, বিবদমান পক্ষের নায়কদের সঙ্কল্প ও উদ্ভম সমান মাত্রায় 
জোরালো কর! দরকার । মাঝপথে যাতে কেউ রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে না পড়ে, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অবশ্ঠ রণে ভঙ্গ দেওয়ার মধ্যেও ছুটে? রূপ থাকতে 
পারে--এক যুদ্ধ করতে করতে পশ্চাদপসরণ, ছুই পিছনে ফিরে উর্দশ্বাসে পলায়ন । 
প্রথমটিতে যুদ্ধের গতিবেগ বা উত্তেজন। বজায় থাকে, কারণ পশ্চাদপসরণও এক 
প্রকার যুদ্ধ; দ্বিতীয়টিতে তা থাকে না। অতএব নাটকে যে ছন্দের দৃশ্য দেখানে। 
হবে তাতে বিপরীতের এমন সমাবেশ থাকা চাই যাতে দ্বন্দের গতিবেগ, কি 
আঁজ্রমণে কি পশ্চাদপসরণে, সমান উত্তেজক থাকে । যুদ্ধের মাঝখাঁনেই যাতে 
কোন নারক পিছন ফিরে দৌড় ন1 দেয়, তার সঙ্কর্প ও উদ্চন ত্যাগ করে প্রতিপক্ষের 
কাছে আত্মসমর্পণ না করে, সেদিকে নাট্যকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বল! 
বাল্য চরিত্রের “5051080) ০1 %/111,-এর উপরেই--00$69 ০£ 9005106-এর 
প্রকৃতি বা পরিমাণ নির্ভর করে । 

কিন্তু চরিত্র-স্যপ্টির ব্যাপারে, চরিত্রের ত্রেমানিক বৈশিষ্ট্য, দ্বন্থপরায়ূণ চরিত্রের 
48060800০01 আ111”- সন্বল্পদৃঢতা, বৈপরীত্যের সমাবেশ প্রভৃতি বিষয়ের 
হিসাব আবশ্যক বটে, কিন্তু চরিত্র-স্থ্টির আসল সমস্তা--সমুপযুক্ত পরিস্থিতি রচনা 
করে চরিত্রের কায়িক, সাত্বিক ও বাচনিক আচরণের সম্ভাবনাকে উপযুক্ত মাত্রায় 
ব্যক্ত করার সমস্কা ৷ পরিস্থিতি যদি উপযুক্ত অর্থাৎ বাস্তব ন' হয়, তা হলে যার 
উপরে দাড়িয়ে চরিত্র আত্মপ্রকাশ করবে, সেই ভিত্তিই দুল হয়ে ধাঁয়, ফলে 
সমস্ত আবহাওয়াটিই কৃত্রিম হয়ে দাড়া । তারপর চরিত্রের আচরণ যদি অনুচিত 


৬ নাটক লেখার মূলন্ুত্র 


বা কৃত্রিম হয়, তা হলে ত্রৈমানিক বৈশিষ্ট্যের চেতনা যতই থাক, নাটকের গুরুত্ব 
কোনভাবেই রক্ষা করা যায় না। চরিত্রকে “811৫, করতে হলে তাকে “৩৪ 
করতে হবে এবং তা করতে গেলেই-_পরিস্থিতিকে বাস্তব এবং আচরণকে 
পরিস্থিতি-সাপেক্ষ করতে হবে। চরিত্রের উপযোগিতা তথা বাস্তবতা বিচার 
করবার একমাত্র উপায় পরিস্থিতির সঙ্গে চরিত্রের যোগকে অপরিহার্য করে তোলা । 
এ সম্পর্কে জন হাওয়ার্ড লদনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেছেন_-:90% 00৩ 
$8150169 01 01)5 80006 01 ০0118180161 11) 01)৩ 01817581010 901361)৩ ৫0969 
0006 067908 011 109 16181010110 ০5009 80 £5106181, 008 00 115 1156 
810৩ 17 1৩18000 10 015 810980100+. অর্থাৎ নাটকে দৃশ্টের বা চরিত্রের 
উপযোগিতা, সাধারণ কার্ধের বা ঘটনার সঙ্গে, দৃশ্তের বা চরিত্রের সম্পর্কের উপর 
নির্ভর রে না, নির্ভর করে বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের প্রয়োজনীয়তার মাত্রার 
উপরে । বান্তবিকই যে নাট্যকার উপযুক্ত এবং অকুত্রিম পরিস্থিতি কল্পনা করতে 
পারেন এবং সেই পরিস্থিতিতে-উপস্থাপ্য ব্যক্তি-সম্পর্কের রূপটিকে স্থষ্ঠ ও বাস্তব 
করে তুলতে পারেন তার হাতে আর যাই হোক না কেন, অবাস্তব চরিত্র-্ি 
হবে না। এসম্পর্কে 77677700 0814 মহাশয়, তার “দি আট অফ দি প্লে” 
গ্রন্থে যে কথাটি লিখেছেন ম্মরণ করা যেতে পারে-_73981108 10 [0100 0081 
2 1018 19, 075 01 811 80010) 10. 10108] 90001101010) 10 96901069 
01981 11080 65519 56601] 13101) & 008180161 ৮1151)55 00 01161, 
6615 10001006100 /1)101) & 0108190001 51151)65 10 108106) 11005 0৫ 
108000619 50080101260 06106 1615 8119%/60 00 19855.” চরিত্রের বচণ বা 
কার্ম ব্যহূতঃ উচিত হওয়া সত্বেও অনাটকীয় হতে পারে__এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে লিখেছেন-_-“5০0:৫8 80৫ 100/0106068 108) ১৩ 70:601]9 “10 
0118180061৮ 800 90 86156 100 ৫181078010 100100956 7 8100 &9 1119 
006 01 005 10100810610181 18518 06 12108 (1081 20১10101716 10101 
0০998 1901 1011 1)170615, 1 1011058 11591 11161558100165 0020 ০0 
91021800061, 100%/৩৮০1 ৫৩118100001 10 (0603961569১ 100৮1৩1 109) 


1005 06 10101165919 880110090.৮ 


বরতত-রচনা 

চরিত্র ও বৃত্তের মধ্যে কোন্টি প্রধান, কোন্টির দিকে নাট্যকারকে অধিক লক্ষ্য 
রাখতে হবে-_এ সম্পর্কে আগেই কিছুটা আলোচনা কর! হয়েছে এবং চরিত্র ও 
বৃতের অন্তরঙ্গ ও অবিচ্ছেচ্চ যোগের দিকে পাঠকদের দৃর্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 
এরিষ্টটল কোন্‌ যুক্তিতে বৃত্তের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন এবং 
আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে যারা এরিষ্টটলকে সমর্থন করেছেন তাদের প্রতিনিধি 
স্থানীয়র1 কি বলেছেন, তাও বিবৃত করা হর়েছে। প্রাচীন শান্ত্কার এরিষ্টটল 
এবং আধুনিক শান্ত্কার লসন বৃত্তের প্রাধান্থ প্রতিষ্ঠিত করতে যে যুক্তি দিয়েছেন 
তার পক্ষেই আমি ওকালতি করেছি,_-এ কথাটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । এধানে 
সেই সমস্ত কথার অবতারণা করার প্রয়োজন নেই। এখানে বৃত্তরচনার মুখবন্ধ 
হিসাবে শুধু এই কথাটাই বলে নিতে চাই যে-_চরিত্র থেকে কার্ধের উৎপত্তি হয়ে 
থাকে এ কথা সত্য বটে, কিন্ত নাটকের কারবার পরিণামপরায়ণ চরিত্রের আচরণ 
(কায়িক-মানসিক-বাচনিক কার্ধ ) নিয়ে, বিশেষতঃ কার্ধের ভিতর দিয়ে অর্থাৎ 
ঘটনার পর ঘটনী সাজিয়ে, ব্যক্তির জীবনে বিশেষ কোন পরিণাম বা অবস্থাত্তর 
সৃষ্টি করা নিয়ে। পরিণাম বা অবস্থাস্তর দেখানোই যেখানে মুখ্য উদ্দেশ, এবং 
যেখানে বিনা ঘটনাপরম্পরায় বা কার্ষপরম্পরায় অবস্থাস্তর দেখানো সম্ভব নয়, 
সেখানে ঘটনার ব! বৃত্তের গুরুত্ব অবশ্ঠ শ্বীকার্য। কারণ এই হিসাবে, নাটক 
উপস্থাপ্য ব্যক্তিব এক অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে অন্ত অবস্থায় অর্থাৎ বিশেষ পরিণামে 
যেয়ে পৌছানোর রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ নাটকের আদিতে ব্যক্তির 
অবস্থা্যোতক ঘটন। সমাবেশ, মধ্যে বিপরিণামশীল অবস্থার ক্রম বা পর্যায়গুলি 
দেখানোর জন্য উপযুক্ত ঘটন। সমাবেশ এবং অস্তে পরিণাম-সচেক ঘটনার সমাবেশ ॥ 
এককথায় আদি থেকে অন্ত পধন্ত ক্রমপরিণাম-স্থচক ঘটনার প্রবাহ তৈরি কর|। 
মোট কথা দীড়াচ্ছে এই যে নাটক লেখার প্রারস্তিক কাজ, “ভাব” নির্ধারণ এবং 
প্রতিপান্ঠ বাক্য রচনা করা হলেও, আসল কাজ 'বৃত্ত-রচন1'-_-ভাবের শরীর গঠন 
করা। 

ভরতের নাট্যশাজ্জে ইতিবৃত্তকে নাট্যের শরীর বলা হয়েছে এবং ইতি- 
বৃত্তের পাচটি সন্ধি কল্পন! কর! হয়েছে। 


৬২ নাটক লেখার মূলস্থত্র 


ইতিবৃত্তং হি নাট্যস্ত শরীরং পরিকল্পিতম্‌। 
পঞ্চভিঃ সন্ধিভিন্তন্ত বিভাগঃ সংপ্রকল্পিতঃ ॥ 
সদ্ধিবিভাগের হেতু নির্দেশ করতে যে কথাটি বল। হয়েছে তা খুবই উল্লেখ- 
যোগ্য এবং এই কারণেই উল্লেখযোগ্য যে নাটকের গঠনগত বিবিধ সমস্তাকে সম্যক 
ভাবে বুঝতে গেলে এঁ কথাটির তাৎপর্য অবশ্ঠই বুঝাতে হবে। ভরত বলেছেন__ 
প্রত্যেক কারধেরই পাঁচটি অবস্থা সম্ভব--(১) প্রারস্ত (২) প্রযত্ব ৩) প্রাপ্তিসস্তব 
(8) নিয়ত ফলপ্রাপ্তি ৫) ফলযোগ । এদের বাখ্যা করতে ভরত নাট্যশাস্ত্রের 
১৯ অধ্যায়ে যা লিখেছেন এখানে উদ্ধত করা যেতে পারে £-- 
গুৎসুক্যমাত্রং বন্ধস্য যে বীজস্ নিবধ্যতে। 
মহতঃ ফলযোগন্ত সোহত্র প্রারস্তঃ ইস্যতে ॥ 
অপশ্ঠতঃ ফলপ্রাপ্তিং যো ব্যাপারঃ ফলং প্রতি । 
পরং চৌতস্ক্যগমন প্রবত্বঃ পরিকল্িত ॥ 
ঈষৎ প্রাপ্তি্ধদা কাচিৎ ফলশ্ত পরিকল্প্যতে। 
ভাবমাত্রেণ সং ( তাং ) প্রাহুবিধিজ্ঞাঃ প্রাপ্তিসম্ভবম্‌ ॥ 
নিয়তাৎ তু ফলপ্রাপ্তিং যদা ভাবেন পশ্ঠতি | 
নিয়তাং তাং ফলপ্রাপ্তিং সগুণাঃ পরিচক্ষতে ॥ 
অভিপ্রেতং সমগ্রং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলম্‌ । 
ইতিবৃত্তে ভবেদ্যন্মিন ফলযোগ্: প্রকীতিতঃ ॥ 
সর্বস্তেব হি কার্ধস্ত প্রীরব্স্ত ফলাখিভিঃ | 
এতা অন্ুক্রমেণৈব পর্গবস্থা ভবন্তি হি ॥ 
তাসাং শ্বভাবভিন্নানাৎ পরম্পরসমাগমাৎ। 
বিন্যাস একভাবেন ফলহেতুঃ প্রকীতিতঃ ॥ 
উল্লিখিত উক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁবে, ইউরোপীয় নাট্যশান্ত্ে 
বৃত্ত-গঠন আলোচনা-প্রসঙ্গে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেই 
সব বিষয়ের আভাষণ এখানে আছে । 18%0051000, 71081555801), 
000010080) :908001096, 01118) [01819 প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে নাট্য- 
শান্কার ভরত কম সচেতন ছিলেন ন1। প্রথমতঃ ভরত লক্ষা করেছেন-- 
প্রত্যেক কার্চের পাঁচটি অবস্থা আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক বৃত্তেরই প্রারস্ত 
থেকে ফলযোগ বা উপসংহার পর্যস্ত একট] পর্ববিভক্ত গ্াতি খাকবে। দ্বিতীয়তঃ 
প্রত্যেক বৃতে বীজস্থাপনা থেকে ফলষোগ পর্বস্ত একটা ক্রেমপরিণতিধীল সমগ্র 


নাটক লেখার মূলস্ত্র ৬৩ 


কার্ষধার] থাকবে । তৃতীমতঃ, বীজস্থাপনা থেকে ফলযোগ পর্যস্ত সমস্ত সন্ধির 
ভিতর দিয়ে, ক্রমবর্ধমান ওৎস্থক্য-প্রবাহ্‌ বজায় রাখতে হবে। চতুর্থতঃ 
ফলযোগে বা উপসংহারে বৃত্ত সমগ্রভা৷ লাভ করবে অর্থাৎ অনভিপ্রেত বা প্রতি- 
রূপ ক্রিয়াফলে পৌছে শেষ হবে। পঞ্চমতঃ শ্বভাবাভিন্ন সন্ধিগুলির একভাব- 
বিস্যাসের বা সমন্থয়ের ফলেই ফলযোগ সম্ভব হয়ে থাকে। 

আমর দেখছি, সন্ধি-বিকল্পনার মধ্যেই বৃত্তের গঠনের আরম্ভ ( 6095161010 ), 
গতি ( 050%97000€), অগ্রগতি (01981658100), উৎস্তক্য (5051056 ), 
একান্বয় ( 90815 ), বৃত্তান্তের অনুপক্ষয় (০90101010 ) প্রয়োগের রাগপ্রাপ্থি 
(60010178515 ), ইষ্টার্থের রচন] (961500190 ), প্রকাশ্তের প্রকাশ ( 091158191 
8০010৪ ) প্রভাতি সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে । বথাস্থানে এদের 
বিশেষভাবে উপস্থাপিত কর] হবে। এখন আমি জন্ধি-বিভাগ সম্বন্ধে ধিশ্ষে 
আলোচনায় প্রবেশ করছি । 


(ক) সন্ধি-বিভাগ (10119101) 01 /80(101 ) 

প্রতীচ্য নাট্যশান্ত্রেও মুল কার্ধকে (৪০1০? ) কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়ার 
কথা বলা হচ্ছে। এ্ররিষ্টটজের “পোয়েটিকস্*গ্রন্থে কার্ষের মধ্যে মোটামুটি 
তিনটি পধায় আদি-মধ্য-অন্ত, (3651017108-151৭016-0600 ) কল্িত হয়েছে 
বটে, কিন্তু বস্তৃতঃ পাঁচটি পর্বের কল্পনাই সেখানে রয়েছে। “প্রোলোগ, এপিসোড, 
একসোড, কোরিকসঙ্‌ (প্যারোড, ষ্র্যাসিমোন ) প্রভৃতি বিভাগের কথা গেখানে 
বল হয়েছে, সেখানে পঞ্চপধিক গঠনের কথাই আভাষে বলা হয়েছে । বলা 
বাহুল্য এই পঞ্চপধিক বিভাগ থেকেই ক্রমে ইউরোপীয় নাটকে পর্চাঙ্ক বিভাগের 
রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল । বিভাগ যাই হোক, এরিষ্টটলের মতে, “গ্লীট' হচ্ছে 
এমন এক ঘটনা-বিন্যাস (81780850060 01 11901061009 ) যা) আঁদি-মপ্য-স্ত 
সম্বিত একটি “সমগ্র (%1)015) ক্রিয়া । এই সমগ্র ক্রিয়াটির মধ্যে জীবদেহের 
ধক্যের মত, অন্গীঙ্গিযোগ ব1 এক্য থাকা চাই, অর্থাৎ আদি থেকে অন্ত 
পর্যন্ত যে ঘটনা-বিন্তাস করা হবে, তাদের মধ্যে পারম্পরিক যোগ (08(012] 
00101107019 ) এবং কার্ষকারণ সম্বন্ধ (০৪্র0$৩-676০% 1৩180100 ) রাখতে 
হবে।  ঘটনা-বিন্তাসের ভিতর দিয়ে আরম্ভ থেকে উপদংহার পর্শস্ত একটি 
ক্রিয়ার ক্রমপরিশতি দেখানোই বুত্ত-গঠনের মূল সমস্যা । ক্রিয়ার আরম্ভ ও 
ক্রমপরিণামের ব্তরগুলিকে পরবর্তীকালে নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে । 


৬৪ নাটক লেখার মুলম্থত্র 


সংস্কৃত নাট্যশান্তরে ক্রিয়ার “প্রারস্তকে' বলা হয়েছে 'মুখ', প্রযত্ব' কে 'প্রতিমুখ', 
প্রান্তিসস্তবকে 'গ্ার্ভ', নিয়তাণ্ধিকে “বিমর্ষ” এবং “ফলযোগণকে বলা হয়েছে 


“উপসংহৃতি” | 
প্রতীচ্য নাট্য-শান্ত্রেও পঞ্চসদ্ধির অনুরূপ সন্ধি-বিভাগ দেখা যায় ।-- 
১।:12500916101 ( উপস্থাপন ) 
২। [২19০ ( উত্থান ) 
৩।  01108% ( চুড়ান্ত উত্থান ) 
৪1 [২৩070 01 81] ( আবর্তন ব। পতন ) 


৫1 (081450010109 01 06101061161) (প্রতিরপ বা অভিপ্রেত ক্রিয়াফল) 


এই গঠন-পরিকল্পনা ফ্রেতাগকল্পিত “পিরামিড-গঠন” নামে পরিচিত। এই 
গঠন অনুসারে “011008»5 হচ্ছে আবর্তন-সন্ধি (7012178 [00190) 1 এ সম্বন্ধে 
আগেই আলোচনা কর] হয়েছে । এ কথাঁও সেখানে বলা হয়েছে যে এই গঠন- 
পরিকল্পনা ও পরিভাষা সকলের মনঃপুত হয়নি । 

জন হাওয়ার্ড লসন বলতে চান নাটকীয় কার্ষের ক্রমগতিতে আবর্তন বা 


পতন বলে কিছু নেই, আছে চুড়ান্ত পরিস্থিতির দিকে অবিরাম ক্রমগতি ও উধ্ব' 


গতি। তীর মতে নাটক যেহেতু সামাজিক-মালুষের জীবনদ্বন্দের রূপ, নাটকীয় 
কাধকে নিম্নলিখিত পর্বে ভাগ কর] সম্ভব । 


(১) 58005161017 -_-বাধার উপস্থাপন। 

(২) চ২1910£ 206101) _বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 

(৩) 01851) --শক্তি-পরীক্ষা (765% 96 9115081)) 
(8) 0111085 --চুডান্ত পরিণতি 


নাম নিয়ে বাঁদ-বিলংবাদ করে কোন লাভ আছে বলে আমি মনে করি না। 
কারণ একটি বিষয়ে লকলেই একমত হল যে নাটকের আরম্ভ থেকে শেষ পর্বস্ত 
উৎস্ক্যের মাত্রা ক্রমবর্ধমান রাখতে হবে--উংস্থক্যের অবসানেই নাটকের 
উপসংহার । বৃত্ত যত ধাঁকই ঘুরুক, বীক ঘোরার অর্থ, উঁৎস্থক্যের ভাটা পড়া নয়, 
অর্থ--ওৎ্থক্যের ক্রমবৃদ্ধি এবং উপসংহারে তার চুড়ান্ত পরিণতি স্থাষ্টি করা। 
শৎসক্যের চূডান্ত পরিণতি যাতে সম্ভব হয় এই কারণে নির্বহনে অর্থাৎ উপসংহারে 
“অদ্ভুত” বা! বিদ্ময়কর ঘটনা ( 8:1118৩ ) যোলনার নিদর্শও অনেকে দিয়েছেন । 
এই সব নির্দেশে যে অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হয়েছে তা! এই যে, বাক্তির অবস্থাস্তরপ্রদর্শক 


নাটক লেখার মূলমুত্র ৬৫ 


কোন কার্য বা বৃত্ত কল্পন! করতে গেলেই অগ্রগতিশীল একটি ঘটনাতন্ত্র গঠন করতে 
হবে; আদি থেকে অস্ত পর্যন্ত, অবস্থার পরিবর্তনের মধ কয়েকটি পর্যায় কল্পনা 
করতেই হবে । এই পর্যায় কল্পনারই অন্য নাম 'সন্ষি-বিভাগ+ (10158580105 ০0 
8০010 )| সন্ধির সংখ্য1 পাঁচ হবে কি পাচের কম হবে, সে অবশ্ঠ অন্য কথা । 
বাস্তবিক সন্ধির সংখ্যা কত হবে এবং কিসের দ্বারা সন্ধি-বিভাগ (101%19101 

০৫ ৪০110191000 4১9৪ 01 6০169 ) নিয়ন্ত্রিত হবে, অবশ্ঠই তা বিচার্য বিষয় । 
নাট্যশান্ত্রে ভরতমুনি যদিও একথা লিখেছেন__ 

সর্বেশ্তেব হি কার্ধস্ত প্রারন্বশ্ ফলাখিভিঃ | 

এতা! অনুক্রমেণৈব পঞ্চাবস্থা ভবস্তি হি ॥ 
তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও লিখেছেন-- 

পূর্ণসন্ধি তু তৎকার্ষং হীনসংধ্যপি বা পুনঃ। 

নিয়মাৎ পঞ্চসন্ধি স্থাদ্বীনসংধ্যথ কারণাৎ ॥ 
অর্থাৎ “পঞ্চসন্ধি' নিয়ম বটে, কিন্তু পাঁচের কম সন্ধিও নাট্যে থাকতে পারে 
এবং পারে বিশেষ কারণে । এই বিশেষ কারণটিকে ভরত স্পষ্টভাবে 
নির্দেশে না করলেও, আলোচনা! থেকে এ কথাটা? স্পষ্টাকারেই মনে জাগে যে 
কাধের প্রকৃতি দ্বারাই সন্ধি-বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আরম্ত থেকে 
ফলাস্ত পর্যন্ত, বিশেষ কার্ধে যে কছ্নটি পর্ব আবশ্যক, কার্ধকে সেই কয়টি 
সন্ধিতে ভাগ করা ছাড়া উপায় নেই। দৃষ্টান্ত দিতে ভরত লিখেছেন__ 
ডিম ও সমবকার-__চতুঃসন্ধিক ; ব্যায়োগ ও নঈহামৃগ-_ত্রিসন্ধিক ; বীথি-অঙ্ক- 
ভাণ-প্রহসন--ছিসন্ধিক । এই দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে--নাটকে “কাধের 
ব্যাঞ্ি” ভিন্ন হতে পারে। বিষয়বস্তর বিস্তার--সম্ভাবনার উপরেই বৃত্তের 
আয়তন নির্ভর করে এবং নাটকের “পর্' বা “সম্বি” সংখ্য। ইতিবৃত্তের প্ররূতির 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ পূর্ণায়তন বৃত্তে পাঁচটি সন্ধি 
(০5০1৩৪ ) থাকে বটে, কিন্তু দ্বি-সন্ধিক, ত্রি-সন্ধিক এবং চতুঃসদ্ধিক বৃত্তও সম্ভব । 
পরিভাষা বাঁদ দিয়ে বললে বলা যেতে পারে, প্রত্যেক কার্সের মধ্যে অর্থাৎ বৃত্তে 
একাধিক পধায় বা (8600610০65 0: ০9০1০ ) স্তর থাকে, এক পধায় অতিক্রম করে 
কার্য অন্ত পর্ধায়ে অগ্রসর হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে 
পরিণতিতে যেয়ে পৌছায় । আরম্ভ থেকে পরিণতি পর্বস্ত কার্ধকে বদি আমরা 
সিড়ি রূপে কল্পনা করে নি, তাহলে সি'ড়ির ধাপগুলিকে আমরা! অঙ্ক (8৫00670০০, 
0০1৩৪, /১০1৪ গ্রভৃতি ) নামে অভিহিত করতে পারি । অতএব বৃত্ত রচনা করার 


৬৬ নাটক লেখার মূলক্কত্র 


আগে গোটা কার্ধের রূপটিকে চোখের সামনে একবার দাড করিয়ে নিতে হবে এবং 
আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় বা ধাপ চিহ্নিত করে রাখতে হবে। 
সুষ্ঠভাবে এই কাজটি করতে পারলে বৃত্তের মূলকাগামো৷ গঠন বা অস্থি-সংস্থাপন 
ব্যাপারটি সহজেই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে । 

কিন্তু বৃত্ত সব ক্ষেত্রেই ধে সরল হবে এমন কোন নিয়ম নেই । যেখানে কাধের 
জটিলতা থাকবে অর্থাৎ যে জীবনের রূপ উপস্থাপনা কর] উদ্দেশ্ত তার সঙ্গে অন্যান্য 
ব্যক্তির সম্পর্ক বহুল ও জটিল হবে, সেখানে বৃত্তের আয়তন অবশ্ই বড় হবে । 
ফলে এক একটি অস্ককে একাধিক দৃশ্টে (38৮-15181015) ভাগ করার প্রয়োজনও 
দেখা দেবে । বৃত্তের “দৈর্ঘ্য” যেমন নির্ভর করে প্রধান কার্ষের সন্ধি-সংখ্যার উপরে, 
তেমনি বৃত্তের “বিস্তার”, নির্ভর করে কাধের জটিলতার উপরে । প্রত্যেক সদ্ধিতেই 
কার্ষের বিশেষ বিশেষ পর সমাধা করতে হয়--ভাবী ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তত করতে 
হয়। বৃত্ত যেখানে সরল অর্থাৎ অবস্থিত, সেখানে ঘটন? সরল রেখার উপসংহারের 
দিকে এগিয়ে যায়, অঙ্কের মধ্যে গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্ত পরিকরনা করার প্রয়োজন তেমন 
দেখ যান না। কিন্তু সমন্তযা দেখ! দেয় সেখানেই যেখানে বৃত্ত জটিল (0000010%) 
অর্থাৎ মূল কার্ধটি একাধিক কাধের সমবায়-__বনু দেশ-কীল-পাত্র সংযোগে কার্ধটি 
সম্পূর্ণ । বলা বাহুল্য একটিমাত্র সরল কাধকে আরন্ত থেকে উপসংহার পর্বত 
চালন। করা যত সহজ ব্যাপার, বহু দেশ-কাল-পাত্রময় অর্থাৎ ধারা-উপধারা- সমেত 
কাধকে চালন। কর। তত সহজপাধ্য কাজ নয়__ছুঃসাধ্য ব্যাপার | 

প্রধান ধারা এবং উপধারার ঘটনাধলীকে রসের বিচ্ছেদ বা বুত্তান্তের উপক্ষয় না 
ঘটিয়ে, পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করে, সঞ্ধি-অনুসারে ক্রমান্বয়ে বিন্তান করা অতি 
হিসাবী বুদ্ধিবই কাজ । আরো অতি হিসাবের কাজ_-একাধিক উপধার1 সমন্বিত 
বৃত্ত রচন? করা । বহু-উপধারা-সমশ্বিত বুত্ত রচনা করতে যাওয়ার বিপদ কম নয়। 
বিপদ এই যে আনুসঙ্গিক কাধের চাপে মূল কাষের অগ্রগতি (0:021685107) বেগ 
মস্থর হয়ে পডে-_নাটকে উগন্তাসের বিস্তার ও মন্থরগতি এসে যায়। 

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাটকের অভিনয় শেষে করতে হয় বলে, একাধিক উপধার! 
সমন্বিত বৃত্তের অভিনয় নিদিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পডে। এই 
কারণেই বৃত্তগঠনের কালে নাট্যকারকে অভিনয়-কালের মাত্রা সম্বন্ধে অবহিত থাকতে 
হবে । সারা রাত্রিব্যাপী অভিনয়ের জন্য যিনি যাত্রা-নাটক লিখবেন, তাকে যেমন 
অবহিত হতে হনে কার্ষের সম্প্রলারণ ব। বিস্তার বিষয়েতেমনি ঘিনি ৩ ঘণ্ট। বা ২1০ 
ঘ্ব্টাব্যাপী অভিননের জন্তা নাটকালিখবেন সতর্ক থাকতে হবে কার্ষের তাকে সংকোচন 
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(09201685102) বিষয়ে । আমরা জানি, প্রতিযোগিতার চাপের ফলেই গ্রীক 
নাটকের বৃত্ত-গঠনে সরল এ্রক্য (085) অর্থাৎ কার্ধ-এক7, কাঙ্গ-এঁক্য এবং 
স্থান-এঁক্য মেনে চল হয়েছে । গ্রীক নাট্যশান্ত্রকার এরিষ্টটল “কার্য এঁক্যের' 
স্বরূপ বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন । কি থাকলে বৃত্তের একট 
থাকবে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন £ 

+001015 ০1 1010 0983 101, ৪8 50016 109175005 11100, 0008151 12 
76 01015 01 11910. চ0৫ 1106101161৬ ৮2110098216 006 11001001713 10 
0106 10205 1166 50101) 080100% 06 7০00090 1০ 11915 $ 8110 ৪০, 
0০), [0061৩ 916 1080 80610103 01 0106 17081 006 01 5/11101) ৬৪ ০10" 
001 10815 0019 2806101).+**" 50 116 0191, 06100 81 11011816101) 01 20 
800101)) 1710181 81010260106 8০61010 ৪110 01091 8. 1701৩, 0০ ৪00০10181 
10101) ০1 (05 708706 09176 5001 0090 1 209 000 01 110910 18 
01810180650 01 12009) 1109 ড/1)0]6 %/111 ০০ ৫1510110160 2110 01511017960, 
চ০1 8 11210 ড/1)096 [01635006 07 210591006 17)81068 120 ড85101৩ 
৫0176161006, 18 101 20 01881010781 01 186 11016.” এরিষ্টটলের 
নির্দেশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ষে, 2ত্তে একটিমাত্র কার্টকে রূপ দিতে হবে, একাধিক 
কাধের বা বৃত্তের উপস্থাপন। করলে “কার্ধ-ক্য” নষ্ট হয়ে যাবে । আরো! বিশেষভাবে 
বললে এই বল] যেতে পাবে থে বৃত্তে একটিমাত্র কার্ষধারাই থাকনে, সহায়ক চখিত্র 
যা আবশ্তক তাও থাঁকধে বটে, কিন্ত প্রধান ধারার সমান্তরাল কোন উপধারা 
থাঁকবে না । এই ধরনের এক্য- প্রাচীন এক্যবিধি নামে পরিচিত । বলা বাহুলা, 
এরূপ এ্রক্য যেখানে থাকে সেখানে বৃত্ত রচনা খুব হুঃসাধ্য কোন ব্যাপার হরে দাড়ায় 
না। কারণ প্রধান কাধধারার অগ্রগতির সঙ্গে সগতি রেখে উপধারার অগ্রগতি 
ঘটানোর প্রশ্নোজন থাকে না । 

কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তের এই ধরণের সরল এক্য পাওয়! যাবে এমন কোন কথ! 
নেই। গ্রীক নাটকের এক্য সরল বটে, কিন্তু শেক্সপীয়র প্রামুত বহু নাট্যকারের 
নাটকে যে এক্য পাওয়া যাঁয়, তাকে সধল এক্য বলা চলে না, তাকে জটিল 
(00101152 ) প্রক্য বল যাঁয়। অর্থাৎ জটিল-এক্যের নাউকে একটি থাঁকে 
প্রধান বৃত্ত (10810 2191) এবং তারই সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে এক ব। একাধিক 
উপবূত (585-19106). 

নাট্যশান্ত্রে ভরত ছুরকম বৃত্তের কথা বলেছেন । প্রধান বৃত্তের নাম--'আধি- 
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কারক” অপ্রধান বৃত্তের নাম--প্রাসঙ্গিক”। ভরতের মতে নাটকে একাধিক বৃত্ত 
থাকতে পারে । আধিকারিক এবং প্রাসঙ্গিক বৃত্তের সংজ্ঞা! দিতে তিনি লিখেছেন :-- 

যখকার্ষং হি ফলপ্রাপ্ত্যা সমর্থ, পরিকল্ল্যতে | 

তদাধিকারিকং জ্ঞরমন্যৎ প্রাসঙ্গিকং বিছুঃ ॥ 

কারণাৎ ফলযোগন্ত বৃত্তং শ্যাদাধিকারিকমূ । 

তত্তোপকরণার্থং তু কীত্যতে হানুষঙ্গি কম্‌ ॥ 

কবেঃ প্রযত্বানেতৃণাং যুক্তানাং বিধ্যপাশ্রয়াৎ । 

কল্পতে হি ফলপ্রাপ্তিঃ সমুৎকর্ধাৎ ফলস্ত চ ॥ 
অর্থাৎ যে কার্ষের দ্বারা মুখ্য ফল লাভ কর] হয়, তারই নাম আধিকারিক, 
ততভিন্ন কার্ধের নাম প্রাসঙ্গিক অর্থাৎ আধিকারিক বৃত্তের উপকারার্থে যে বৃত্ত 
কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় প্রাসঙ্গিক বা আনুষঙ্গিক । প্রাসঙ্গিক বৃত্ত কেন 
কল্পিত হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ভরত য1 লিখেছেন প্রাসঙ্গিক বৃত্ত কল্পনা করার 
মুখ্য উদ্দে্ট-_মুখ্য কার্ধের উপকরণ--সমুৎক সাধন । কবির বিশেষ প্রযত্বেরই 
ফলে আনুষঙ্গিক বৃত্ত গঠিত হয় এবং গঠিত হয় সহায়ক চরিত্রের কার্যকলাপ 
আশ্রয় করেই । বৃত্তের উৎপত্তি ও সংবৃদ্ধি সম্বন্ধে, উনবিংশ শতাববীর শেষপাদে, 
আর. জি. মোল্টন তার 'রলীসিকাল ড্রামা? গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন তা 
পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে--তীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভরতের সিদ্ধান্তের অনেক 
বিষয়ে মিল রয়েছে। পার্খ চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের অধিক পরিমাণে দৃশ্ঠ করার 
তাগিদ থেকে এবং প্রধান কারের উপাস্থাপ্য বিষয়কে বেশী করে ফুটিয়ে তোলার 
জন্যই যে উপবৃত্তের উৎপত্তি ঘটেছে এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত । এবং এ 
বিষয়েও প্রায় সকলে একমত যে উপবৃত্ত বা প্রাসঙ্গিক বৃত্তের যোজনার ফলে নাটকে 
বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটে এবং তার ফলে বিচিত্র জীবন-সম্পর্কের রূপ ফুটে 
উঠে এবং সেই বৈচিত্র্য নাটককে উপভোগ্য করে তোলে । ভরত আরো বলেছেন, 
প্রাসঙ্গিক বৃত্ত পরার্থ বলে, পঞ্চসদ্ধিতে তাকে ভাগ করার কোন প্রয়োজন নেই । 

প্রাসঙ্গিকে পরার্থত্বান্নহেষ নিয়মো ভবেৎ। 
যদ্বত্তং সম্ভবেত্তত্র তদযোজ্যমবিরোধতঃ ॥ 

অর্থাৎ প্রধান কার্ধের সঙ্গে বিরোধ ন1 ঘটিয়ে--প্রধানকে গৌণ ন1 করে, যতটুকু 
বৃত্ত কল্পন সম্ভব, ততটুকু বৃত্তই রচনা করতে হবে । প্রাসঙ্গিক বৃত্ত আবার ছুই 
প্রকার--(১) পতাকা, (২) শ্রকরী। পতাকা ও প্রকরী বৃত্তের সম্বন্ধে 
ভরতের মন্তব্য এই_- | 
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যহব-ত্বং হি পরার্থং শ্তাৎ প্রধানস্যোপকারকম্‌। 

প্রাধানবচ্চ কল্প্যেত সা পতাকেতি কীতিতা ॥ 
দশরূপক-কার ধনঞ্য় লিখেছেন-- 

“সানুবন্ধং পতাকাখ্যং প্রকরী চ প্রদেশভাক' 


অর্থাৎ__“দুরং যদনুব্তে প্রাসঙ্গিকং সা৷ পতাকা, স্থগ্রীবাদিবৃত্তাস্তবৎ 
_-- যক্পং স' প্রকরী, শ্রমণাদি বৃত্তান্ত ॥ 
ফলং প্রকল্প্যতে যস্াঃ পরার্থং কেবলং বুধৈঃ 
অন্তবন্ধবিহীনং স্যাৎ প্রকরীমিতি নিদিশেৎ ॥ 


অর্থাৎ পতাকা! হচ্ছে সেই পরার্থ বৃত্তটি যা প্রধান বৃত্তের উপকারক এবং প্রধানেরই 
মত দুরপ্রসারী (0381 5১-1০1), আর প্রকরী হচ্ছে সেই প্রাসঙ্গিক বৃত্ত ঘা 
নিছক পরার্থ ই এবং অন্বন্ধবিহীন-_প্রধান বৃত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চ যোগে যুক্ত নয় 
(9৩০01002815 5০৮-০1০)। বলা বাহুল্য ভরত যে ধরণের জটিল বৃত্তের কথ! 
বলেছেন তার সঙ্গে এরিষ্টটল-কথিত সরল এক্যযুক্ত বৃত্তের পার্থক্য আছে বটে, 
কিন্ত এলিজোবেথীয় যুগের ও পরবর্তী রোমান্টিক রীতিতে-গঠিত একাধিক- 
উপবৃত্ব-সমন্বিত বৃত্তের সঙ্গে তার এক্য আছে, তাহলে আদল বথা 
্াড়াচ্ছে এই যে, নার্টকের বৃত্ত সরল এবং জটিল উভয় প্রকারই হতে পারে 
এবং জটিল বৃ গঠন ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অর্থাৎ নৈয়ার়িক চেতন এবং 
পরিকল্পনা-বুদ্ধি আবশ্ঠক | নৈয়ায়িক চেতন! সুরক্ষিত করে__ঘটনার গ্রস্থিগুলিকে, 
পরিস্থিতি ও আচরণের ওঁচিত্যকে এবং পরিকল্পনা-বুদ্ধি স্থষ্টি করে ঘটনা-বিন্তাসের 
_ন্থৃষমা বা পারিপাট্য । ভরত নাট্যের শরীর ইতিবৃত্তকে "গ্োপুচ্ছাগ্রের" 
মতো করবার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন (কার্ধং গোপুচ্ছাগ্রং কর্তব্যং'..) তার 
তাৎপর্য অন্থ্ধাবন করলেই পরিকল্পনা-বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাঁবে। 
গোপুচ্ছের মূলে হ্বপ্ল লোম, মধ্যভাগে লোমশত! বেশী এবং অগ্রভাগ মূলের 
মতো! হ্বল্পলোম ; মধ্যভাগের বিস্তার ক্রমশঃ অগ্রভাগের একাগ্রতায় পরিণত 
হয়েছে । ভরতের বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে নাটকের প্রারভ্তে কার্ধ থাকবে 
উৎসের মতো ক্ষীণআকারে, ক্রমে কারের ধার! নানা মুখে প্রসারিত ব1 শাখা- 
ফিত হবে-_বিস্তৃত হবে, উপসংহাবরের আগে সমস্ত শাখা এসে প্রধান ধাঁরাঁয় 
মিলিত হবে এবং উপসংহারে একটি অর্থাৎ প্রধান ধারাই শেষ পরিণতিতে 
পৌঁছবে । এইভাবে গোপুচ্ছাগ্রবন্ধ রচনা করতে হলে, স্থপরিকল্পনার 


৭ নাটক লেখার মৃলস্থত্র 


প্রয়োজন, প্রয়োজন ঘটনার মুখ্যত্ব গৌণত্ব বিচার করে ইষ্টার্থ রচনা-_ঘটনার 
স্থনিধাচন | এ বিষয়ে ভরতের নির্দেশ কম মূল্যবান নয়। 

এতেষাং বন্ত যেনার্ঘো যতশ্চ গুণ ইন্তাতে । 

তত্প্রধানৎ তু কর্তব্যং গুণভূতান্ততঃ পরমূ ॥ 


(খ) ঘটনা-নির্বাচন (21:0০9955 ০ 591691101) ) 

এ পর্যন্ত যে আলোচন। হয়েছে তা থেকে একটা কথ নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
যে নাটক-লেখা ভাবের দিক থেকে আরম্ত করলে, প্রথমতঃ প্রতিপান্ বাক্য গঠন 
করা) দ্বিতীয়তঃ মুলকার্ধয 1! ঘটনণ (£০০৫-৪০13০2) নিরূপণ করা; তৃতীয়ত মূল 
কার্ধের অনুগত এনং অভিমুখী করে একটি ঘটনা-তন্ত্ব (53597 ০0 ৩৮০65) বা বৃত্ত 
তৈরী করা । আর ঘটনা বা কাহিনীর দিক থেকে আরম্ভ করলে, ঘটনাবলীকে 
একটি পিশেষ ভাবের প্রতিপাদক রূপে বিন্যাস করা; অর্থাৎ কাহিনীর ভিতর থেকে 
উপযুক্ত উপযুক্ত ঘটন! বেছে নিয়ে, "সই সব তাত্পর্ষপূর্ণ ঘটনাদের সমন্বিত ও দৃশ্য 
করে তোলা । 

নাট্যশান্ত্রকার ভরত বৃত্ত-রচনার সমস্া সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেছেন £- 

ইচ্টস্যার্থস্ত রচন? বৃত্ান্তন্তানুপক্ষয়ঃ 
বাগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগস্ গুহানাং চৈব গুহনম্‌ 
আশ্চর্যপ্দবিখ্যাত: প্রকাশ্ঠানাং প্রকাশনম্****", 

অর্থাৎ ইষ্ট অর্থের রচনা, বৃত্তান্তের অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা, প্রয়োগ্র দীপ্তি, 
অপ্রকাশ্ঠ ঘটনার অপ্রকাশ, বিশ্ময়কর ঘটনার যোজনা, প্রকাশ্ঠ বিষয়ের প্রকাশ 
প্রভৃতি ব্যাপারের দিকে নাট্যকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ সম্পর্কে জন 
হাওয়ার্ড লঙ্গন লিখেছেন-_বৃত্তগঠন করতে হলে নিয়লিখিত বারটি প্রশ্নের 
সমীমাংসা করতে হবে ৮ 

১। কি ভাবে ঘটনা নিবাচিত হয়? (0৮ 0068 126 561506101হ 

01909590 ? ) 
২। কি করে কৌতুহল বা গংস্থক্য বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা যায়? 
(চ0%/ 19 (95100 57191811060 811৫ 17301698560 ?) 

৩। দৃশ্তের সঙ্গে দৃশ্টের কার্যকারণ যোগ কোথায়? 

(৬105 18 111৩ 10010601815 0020881 00180600101 ০৪/%/০০1 110৩ 
8061065 ? ) 
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৪ | কি করলে ঘটনাকে জোরালে। ও সুবিন্যতন্ত কর! যার? 
(1720%/ 8000 10070108315 200 81810861706 ? ) 

€| কি করে নাট্যকার ঘটনার ক্রমবিন্তাস এবং ঘটনার ধারা ব1 অবিচ্ছেদ 
নির্ধারণ করবেন? (মু০% ৫968 0196 0181018075 060806 01৩ 
[0100196 01061, 01 ০0920108169 01 2৮61008 ?) 

৬। কি করে নাট্যকার মুখ্য দৃশ্ত ও গৌণ দৃশ্ঠ এবং তাদের সংযোজক নির্ধারণ 
করবেন (09% 0095 15 060109 ড/1)101) ৪16 0105 018 505068, 
8170 ড/17101) ০1 85009110815 11010112005 ৪0৫) 05 11005 
061/5৫10 110৩1) ?) 

৭। দৃশ্যের দৈর্ঘ্য এবং চরিত্রের সখ্য কি করে নির্ধারিত হবে? (7০৬ 
00968 179 60106 0175 1610801) ০01 506068, 1199 1)010061 01 
01091801611) 

৮। সম্ভাব্য, আকন্মিক এল যুগপৎ ঘটনার প্রয়োগ কি করে করতে হবে ? 
(7০৬ ৪০০৪ 01090810111, 01081005 8100 (01001061109 ? ) 

৯। অপ্রস্তত দ্বারা বিস্ময়োৎ্পাধন সন্বদ্ধে কি করা হবে ? 

(109৬ ৪0০01 5111156 ? ) 

১০ | অবশ্য প্রকাশ্য বিষর সম্বন্ধে কি করবেন? (70৬ 900৫ 005 ০৮11- 
29601 5096106 ? ) 

১১। কাযেরি কতখানি দৃশ্ত হবে আর কতথানি বর্ণনার সাহায্যে বা পাত্র- 
পাত্রীর-স্থগতোক্তির সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে? (ও 20001 
06 0065 ৪800100 10050 06 76016561006] 00. 1176 ৪৪৮০১ ৪0৫ 
170৬ 00101) 1008) ৮৩ 81050 18 16110920606 01 1 10911905 
(0110?) 

১২। নাটকের অগ্রগতিতে বিষয়-এঁক্য এবং কার্-এঁকে;র মধ্ধ্য যথার্থ সম্পক 
কি? (৮71180 15 0015 57800 15190102081)10 ৮০৮০৩ 008 ০1 
016106 8100 0080 ০1 ৪০0101 10 0১০ [01875 10:0£:69810 ? ) 

অবশ্য এই প্রশ্রগুলি মোট ছুটি বর্গে ভাগ কর! যেতে পারে ; একটিবর্গে_ 

নির্বাচনের সমস্যা (7010610208 0 005 ৪8150134৩ 0:০০৩৪৪ ) অন্যটি ধারারক্ষার 
সমন্তা। (010019008 0 ০0000080 )। 

ঘটনা-নির্বাচনের সমন্তাটি বাস্তবিকই অতি গুরুতর সমন্তা। কারণ নাটকে 
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ব্যক্তিজীবনের সব ঘটনাকে উপস্থাপিত করার কোন অবকাশ থাকে না এবং তা 
থাকে না বলেই অতিসমর্থ ঘটনা বেছে নেওয়ার উপরেই নাট্যরচনার সফলতা 
নির্ভর করে । এই প্রসঙ্গে ক্লেটন হা।মিলটনের উক্তিটি স্মরণ কর! যেতে পারে-_ 
“17561 1189 15 & ৫18 008.01220101) 01 £ 51019 01081 ০0615 ৪ 1818251 
০8089 11281) (105 10129 11591777186 01210080191 1701051 02 9810111191 
001 01019 161) (06 00001981811৬619 চিজ 5৬61015 11081 105 5১010101105 00 
105 502£555, 001 8150 চ/10) 0105 2080 00105 50009 0820 108100012 
০7-59885 ৫0011178005 9001:59 ০01 05 ৪০009) 01191801080 17801001 
১৩৬6০) 015 8০09১ 8100. 110121110618016 011)075 11081 816 29900196৫ 
0০ 10855 10819105050 66800:5 00০ 00189 09892. অর্থাৎ প্রত্যেক 
নাটকই এমন একটি কাহিনীর নাট্যরূপ যার বিস্তার নাট্য অংশটুকুর চেয়ে 
অনেক বড়। নাট্যকার শুধু যে মঞ্চে উপস্থাপিত বিশেষ কয়েকটি ঘটনার সেই 
পরিচিত থাকবেন তা নয়, কাধের ক্রমায়নকালে মঞ্চের বাইরে আরো ষে সব 
ঘটন। ঘটেছে-_ছুটি অঙ্কের মাঝখানে যে সব ঘটন1 ঘটেছে, নাটক আরম্ত হওয়ার 
আগে যে সব অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে--সব ঘটনারই সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেন। 
আসল কথা-_যে ঘটনায় নাটকের আরম্ভ হয়, তার আগেও যেমন অনেক ঘটন। 
থাকে, তেমনি তার পরেও যত ঘটনা থাকে তাদের সব কয়েকটিকেই নাটকে উপ- 
স্থাপিত কর! সম্ভব হয় না। স্থৃতরাং প্রারভ্িক ঘটনার নির্বাচন যেমন গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার তেমনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার পরবর্তী ঘটনা-সমূহ থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনাকে 
বেছে নেওয়া, অপ্রয়োজনীয়কে বাদ দেওয়া। ঘটনা নির্বাচনে ভরতের "গৃহানাং 
গৃহনম্‌ এবং প্রকাশ্ঠানাং প্রকাশনম্‌? স্থত্রের বক্তব্যও প্রাধু অনুরূপ | যে নাট্যকার 
ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করার পরে, তাদের ভেতর থেকে “গৃহ” এবং প্রকাশ্ত” বা 
“ইষ্ট” ঘটনা নির্বাচন করতে পারবেন না তীর পক্ষে নাটক লেখার চেষ্টা করা 
অনেকটা! নিক্ষল চেষ্টাই হবে। 

অবশ্ঠ “ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ" করার কথা শুনে কেউ যেন না মনে করেন, সৰ 
ক্ষেত্রেই নাট্যকারের চোখের সামনে ঘটনাবলী সাজানো থাকে, নাট্যকারের কাজ 
শুধু সমর্থ বা দীপ্ত ঘটনাগুলি বেছে নিয়ে নতুন করে সাজানো ! যেখানে পৌরাণিক 
বা এঁতিহাসিক কাহিনী থেকে অথবা উপন্তাস বা জীবন চরিত থেকে নাটক.তৈরি 
করতে হয়, সেখানে কতকগুলি ঘটনা লেখকেব সামনে আগে থেকেই তরি থাকে 
বটে, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে নাঁট্যকারকে নিজেকেই কাহিনী কল্পনা করতে হয়--ঘটনা 


নাটক লেখার মূলসুত্র ৭৩ 


উদ্ভাবন করতে হয়, সেইক্ষেত্রে, বল বাহুল্য, ঘটনা নির্বাচন আরো! শক্ত ব্যাপার । 
কারণ ঘটনার উদ্ভাবন এবং দীপ্তি বা সামর্থ্য পরীক্ষা একা লেখককেই করতে হয়। 
তবে, তার অর্থ কিন্ত এ নয় যে পৌরাণিক ও এ্তিহাসিক কাহিনীর, উপন্যাসের 
ও জীবন চরিতের নাট্যরূপ দেওয়া খুবই সহজ ; কোন রকমে নাট্যাকারে ঘটনার 
পর ঘটন। সাজিয়ে যেতে পারলেই নাটক হয়ে যায় । 

স্থনিরবাচনের সমস্তা। সেখানেও আছে । কাহিনীর অন্তনিহিত ভাব (84৩৪ ) 
উদ্ধার করে, সেই সেই ভাবাম্ুপারে ঘটনার বিন্যাস অর্থাৎ কিভাবে ঘটনাবিন্যাস 
করলে ভাবটি সবচেয়ে সুষ্ঠভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব হবে, কোন্‌ ঘটনা দিয়ে আরম্ভ 
করা হবে, কোন্‌ কোন্‌ ঘটনার উল্লেখ করে অতীত জীবনকে তথা চরিত্রকে 
উদ্ভাসিত কর! হবে, কোন্‌ কোন্‌ ঘটনাকে বর্ণনার দ্বারা এবং কোন্‌ কোন্‌ ঘটনাকে 
দৃশ্ঠের সাহায্যে উপস্থাপিত করতে হবে--এ হিসাব সেখানেও করতে হবে । এ 
প্রসঙ্গে নাট্যবিদ লদন বলেছেন-_-8040 07৩ 01980৮৩ 012708050 ০810 1000 
০০ 520555 ৮/101 076 15090101011 06 ৫18108%05 0 51008110105 2 
18176 5০1০০16 ৪ 109৬৩] 01 & 010901801)১ 01 210 10150011081 6৮৩0১ 
106 1019029051০ 2021526 01715101502119]) ৪100 0 06979 1119 10০1-80- 
£191) ৮/1)101) 610155355 1)19 079008010 10001100596 3 1 09৮৩1010106 ৪104 
16107010108 079 1080651151১ 105 019৬5 010 1196 ড/1)015 181)86 01 1015 
1000%/150৩ ৪00 631১6116106.» অর্থাৎ কোন স্থজনক্ষম নাট্যকার 
কাহিনী, সংলাপ ও পরিস্থিতি অনুকরণ করে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। উপন্যাস 
জীবনচরিত অথবা এঁতিহাসিক ঘটন। নির্বাচন করার পর তিনি সমস্ত উপাদান 
বিশ্লেষণ করতে এবং উদ্দেশ্য প্রতিপাদক মূল কার্ষ 0০০£-৪০99) নির্ধারণ করতে 
অগ্রসর হন। বস্তকে ব্যক্ত এবং নতুন করে রূপ দিতে তিনি তার সমস্ত অভিজ্ঞতা 
ও জ্ঞান কাঙ্ধে লাগিয়ে থাকেন । এই দিক থেকে দেখলে এ কথা অবশ্ুই বলা যায়» 
লসনের ভাষায়--”4৯৪ ঠা 85 00510109553 19 ০16801%৩) 100 19810 01 010. 
9001 13 19380১-00980৩ 7 5৬৩15010106 159 109851915 ( 9/101)10 010৩5 
11001901016 19189 5/1161)05 10070510580 80৫ 55009115006) 80৫ 1)0118- 
106 15 000%/19৮। আসল কথা, যিনি প্রকৃত শ্রষ্ট তীর প্রতিভার স্পর্শে 
পুরাতনও নৃতন রূপ নিয়ে আবিভূ্তি হয়, তার কাছে পুরাতন নতুন রূপেরই 
উপাদান মাত্র, অতএব ধরাবীধা পুরাতন বলে কিছু নেই; এক আছে অস্তরের 
ধুব আদর্শ আর আছে ধ্রুব আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার-_মুততি দেওয়ার-_ধ্যানটি ॥ 


না, লে. মৃূলনুত্রে_-« 


৭৪ নাটক লেখার মবলস্থত্র 


এই ধ্যানের অঙ্গ হিসাবে যে ঘটনার যতটুকু মূল্য তার বেশী মূল্য কোন ঘটনারই 
নেই । ধ্যানের উপাদান হতে গিয়ে অনেক সময়েই ঘটনা তার ক্রম এবং আয়তন 
হারিয়ে ফেলে এবং নতুন তাৎপর্ধের অধীনে সংকীর্ণ বা পরিবধিত হয়ে যায়। 

এই আদর্শকে বলা যাক--”9০9০18] 176995911১৮ এবং ধ্যানকে বল! যাক-- 
401000810 0190801110% 1 এইভাবে দেখলে স্্টিমাত্রেই__“9:09০958 9? 
(1805101101116 5090181 06096589115 1000 1)111081) [0109898110%--সামাজিক 
কোন আদর্শকে (143) ব্যক্তি জীবনের ঘটনায় পরিণত করা । নাট্যকারের মনে 
প্রথমে ভাব (24; বা ঘটনা বা কাহিনী, যেটাই আন্ক না কেন, স্থ্টির প্রধান 
কাজ ঘটনা-পরম্পরাকে 10800817 00:92)1117তে পরিণত করা । মূল-ভাবকে 
প্রতিপাদ্য বাক্যে পরিণত করে নিয়ে, তদমুসারে বৃত্ত বা ঘটনা কল্পনা করা হোক 
অথবা কোন ঘটন! স্ত্র কেন্দ্র করে, মিসরির চাকের মতো ঘটনা-তন্ত্র গড়ে উঠুক, 
অথবা কোন পুরাতন কাহিনীকে ভাবাদর্শের ছাচ ফেলে নতুন করে গড়ে তোলা 
হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নাট্যকারের অতি আবশ্টিক কাজ-_ৃত্বকে বাস্তব জীবন- 
জম্পর্কেরক্ষেত্রে পরিণত করা । নিরাচন বাঁ ঘটশা-উদ্ভাবনার ব্যাপারাট 
বোঝাতে যেয়ে, বিশেষতঃ কোন এতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুত্ত রচন। করা 
সম্বন্ধে সুবিখ্যাত জার্মান নাটযসমালোচক লেসিঙ (0,551) যা লিখেছেন য। 
তা এথানে উল্লেখ করলে বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে । তিনি লিখেছেন-_ 

“7119 00990 1003 £0) 1765091 & ১/০91090 11709 201010915 11৩1" 
1005020 ৪00 50105, ৯০০1) & 0660 ০৪0 2৮/৪10০1) [61101 00 
7105, 200 179 12659 1010 ০01 1 0০0 068 11 89 2. (926৫৬. 90 
1115101% (5115 1080) 100 00016 01721) 009 08165 98০৮ ৪80৫ 01015 35 49 
11011101583 1 19 1009081. [0 (18151155 2 0009591 01199 39621095, 
800) 4৩910 017 211 ৫6/81150 011:00117)5121095) (1059 10070908919 
6061765.  $/1)81 (161610919 4965 (176 17০2 009? 

7488 159 09591%95 (1119 08100 1007৩ 01 1955) [116 1011019098011119 
01 (10৩ 089856015৬1 */111 5৩900. 10 1100 1006 8586650 4201 11 
(1019 1:19. 

41610৩ ০৩ 10 0115 0150 90100101010, 106 5/111] 901051091 ৪১০৬৪ 
811 6156 100৬ 10 100767:% 8 961185 01 0803$69 ৪20৫ 66065 ১৬ 19101) 
010956 100101998015 0112355 ০০৪1৫ 9৩ ৪০০930165৫ 007 00950 10810018119, 


নাটক লেখার সুলস্থত্র থ৫ 


০৫ 58015564 9/1019 1650108 [11617 100৮8131119 9০10. 15151011091 
৪0009110, 3০ 911] 00068৬90019 901550001 110৩ 01081980661 01 1019 
06159109865, 111 019068০018০ 10 11606581966 0126 0) 811011061 
07০ 5৮০00511081. 01806 1015 01041800615 17 80000, 11] 6515069৬001 
€০ 06076 (1)9 785510708 ০06 ৩8০1) ০1181780151 50 ৪০০01810615) %/111 
510068৬০007 [09 168 (10656 198891-109 11010101810 9101) 19008] 50519, 
(1721 55 51781] 2৮619 ৯915 569 0011010 00 0136 00050 10900019]1 800 
00021)01) 0000796 ০1 ০৬৩10($.+ শেষাংশের বক্তব্যটুকু বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
একটি নারী স্বামী-পুত্র হত্যা করেছে--এই ঘটনা সূত্রের চারিদিকে অন্ান্ সমর্থক 
ঘটনার দান! বীধিয়ে তুলতে না পারলে নাটক রচনা সম্ভব হবে না; অতএব 
নাট্যকারকে এ অসম্ভবকল্প ঘটনাকে অতি শ্বাভাবিক ক্রমপরিণতিতে পর্যবপিত 
করতে কার্যকারণ সম্পর্কে বীধা কতগুলি ঘটনার ।উদ্ভতাবন করতে ছুবে। 
এতিহাসিক প্রমাণের দোহাই ন। দিয়ে তিনি পাত্র-পাত্রীর “চরিত্র” গঠন করতে 
চেষ্টা করবেন পাত্র-পাত্রীদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্য বাস্তব পরিস্থিতি 
কল্পনার চেষ্টা করবেন এবং তাদের প্রত্যেকের আচরণ-হৃদয়াবেগ এত নিখু'তভাব 
ফুটিয়ে তুলবেন এবং এমন ধাপে ধাপে তা পরিণতির দিকে নিয়ে যাবেন যাতে 
নাটকের প্রত্যেকটি স্থানে অতিস্বাভাবিক এবং অতিঅবশ্যন্তাবী ঘটনা ছাড। 
আর কিছুই চোখে না পড়ে। 

বাস্তবিকই, কার্ধকারণনিয়ম নিয়ন্ত্রিত ঘটনা-পরম্পর1 ( 5৩7153 ০ 980565 210৫ 
676০) সৃষ্টি করতে না পারলে অর্থাৎ *£০০৫-৪০/০%-কে অনিবার্ধ ও. 
অবশ্যন্তাবী পরিণতি করে তুলতে না পারলে, বৃত্তকে বাস্তব এবং একাগ্র করার 
আশা ছুরাঁশ। মাত্র। অতএব ধিনি ভাল নাটক লিখতে চাইবেন, তাকে উপযুক্ত 
£79০0(-8০$1০0 নির্বাচন করেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে নী, অথবা উপযুক্ত “:০০- 
৪০101)” হওয়ার মতো! ঘটন। পেয়েই উল্লসিত হলে চলবে না, তাকে এমনভাবে 
পূর্ববর্তী ঘটনাসনৃহ নির্বাচন ও সমাবেশ করতে হবে যা লসনের ভাষার--“0১৩ 
৩00 810 ০০016 01 0105 2001010 19 1065119,016) 0090 10 15 006 [2119081 
001001786 01 ৪ 9000100 ০০৫৩০ 17501100915 800 (11510 ৩017010- 
20৫7. আগেই বলা হয়েছে যে ”:০০/-৪০/1০০ শুধু যে নাটকেরই চূড়ান্ত ঘটনা-_ 
490106 01171819550 00580101020 1101009108176 50০19] 90920010(,+ তা নয়, 


*€০০-০(1০0*-এর মধ্যেই নাট্যকারের অভিপ্রায়,সামাজিক চেতন ও উদ্দোশা ব্যক্ত 


৭ নাটক লেখার খুলনূতে 


হয়্। যেহেতু ঘটন! মাত্রেই সামাজিক ঘটনা, সমাজনীতির "সঙ্গে প্রত্যেক ঘটনার 
যোগ থাকবেই এবং কোন ঘটনাই সমাজব্যবস্থা-নিরপেক্ষ নয় | আর তা নয় বলেই 
40 10085 00 18018050. 110001121006. 0 1085 & 10078] 177681110, & 
[018০6 2) 09৩ (1286-9/01 06 50০161$+ 

নাট্যকার ইবসনের “৯ 7০115 73০০, নাটকখানির কথাই ধরা যাক। এই 
নাটকের “£০০৫-৪০61০০১ ব! চুড়ান্ত ঘটন1 নোরার সংসার-ছেড়ে-চলে যাওয়া | তার 
স্বামী হেল্মার পবিত্র ক্ব্য, ধর্ম, বিবেক, নীতি প্রভৃতি বড় বড গাঁলভর কথার 
দোহাই পেড়েও নোবাকে সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি । এই ঘটনাটি নাটকের 
যেমন চূড়ান্ত ঘটনা, তেমনি নাট্যকারের সামাজিক চেতনার বা আকাঙ্ারও 
নিদর্শন । ইবসেন দেখাতে চেয়েছেন, নারী যেখানে পুরুষের খেলার পুতুল, 
সেখানে দাম্পত্যজীবন প্রেমের সম্পর্কের দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, 
পারস্পরিক বোঝাপডার মধ্যেই প্রক্ত মিলন সম্ভব হয়। যেখানে ছুটি জাগ্রত 
ব্যক্তিত্বের ছুটি মুক্ত ব্যক্তির মধ্যে যিলন ঘটে, সেই মিলনই প্রকৃত দাম্পত্য 
জীবনের ভিত্তি। নারীর অস্তিত্ব ধেখানে পুরুষের অন্থগ্রহের উপরে নির্ভর করে, 
সেখানে নারীর পক্ষে সংসার 'পুতুলের সংসার, ছাডা আর কিছুই নয়। ইবসেন 
কৃত্রিম দাম্পত্য জীবনের মুখোস খুলে ধরতে চেয়েছেন_-নতুন সমাজনীতি প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেষ্টা করছেন। উল্লিখিত 4০০-৪০(1০।১কে কার্ধকারণ নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত 
ঘটনা-পরম্পরার ক্রম পরিণতির রূপ দিতে ইবসেন সে সব ঘটনা কল্পনা করেছেন, 
বলা বাহুল্য, তাপ বাস্তবতার উপরেই নাটকখানির উৎকর্ষ নির্ভর করছে। যে 
"পরিমাণে পরিকল্পিত ঘটন। বা পরিস্থিতি বাণ্তব হয়ে উঠেছে সেই পরিমাণেই “&. 
19011”5 [70939৩৮* ভাল এবং বড নাটক হয়েছে । কারণ সমাজের কাঠামোর যধ্যে 
40019] 10)6810108, পুর্ণ মূল-কাধকে স্থাপিত করতে পারা এবং তাকে লক্ষ্য 
করে অতিন্বাভাবিক ও অবশ্ঠন্তাবী ঘটনার সমবার়ে একটি ঘটনাতন্ত্র সৃষ্টি করতে 
পারা নাটক-রচনার সবচেয়ে প্রধান এবং কঠিন কাজ। বৃত্তকে বাস্তব-জীবন- 
ঘবন্দের ক্ষেত্রে পরিণত করার অন্য কোন পথ নেই। 

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ কর! যাক--নাট্যকারের অভিপ্রায় (2010006) দ্বার 
চূড়ান্ত কার্ধটি নির্বাচিত হয় বটে, কিন্তু যে-কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত হওয়াই যখেষ্ট নয়। 
যে অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হবে তার সঙ্গে সামাজিক বাসনার যোগ থাক চাই। অবশ্য 
এ কথাও ঠিক, অভিপ্রায় এক রকম নয়, বিচিত্রমুখী এবং অনেক ক্ষেত্রে খুবই 
ব্যক্তিগত। কিন্তু যত ব্যক্তিগতই সে অভিপ্রায় হোক না কেন, লসন্‌ বলেন--“1% 


নাটক লেখার মলস্ত্র ৭৭ 


28050 05 110051160108115 01681: 800 612)061008119 ৮108] (17101 8 
8171010151 9/8% ০6 589108 0186 10 22108 ০০ 10115 ০0109010109 ৫ 
8010815 1115), | তবে এখানে একটি কথা আছে--অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে 
যেয়ে ঘটনার উপরে যনগডা অর্থ আরোপ করলে চলবে না কারণ-__“/0% [0580- 
1716 0081 1 807612091909560 19 5/01011559 00809010911%.++-- অর্থাৎ যে 
অর্থ আরোপিত, নিছক মনগড়া, সামাজিক আকাঙ্ষার (5001581 12581108) 
অঙ্গীভূত নয়, তা নাটকীর পরিণাম হিসাবে নিরর্থক | যখন আমরা কোন চরিত্রের 
আচরণে অন্নুরত্ত ৰা বিরক্ত হই, তখন সামাজিক মানুষের সংস্কার নিয়েই তা করে 
থাকি। যে অর্থ আমাদের কাম্য-_সেই অর্থ পেলে আমরা সন্তুষ্ট হই এবং যা আমাদের 
অকাম্য তা দেখলে অগ্রীত হই । আসলে আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অভিরুচি 
ও আদর্শ অনুসারেই অপরের আচরণ সম্বন্ধে মনোভ।ব পোষণ করে থাকি--লসনের 
ভাষায় বললে--“৬/5 ০211001 110108 2০9০ 55500 জ/1010801 0101161176 
89০0700 007 0%/0 16181101051510) (0 007 040 610৮11010706110. সে যাই 
হোক ন1 কেন-_অর্থাৎ:০০৫-৪০(০১,-এ নাটযকারের যে অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হোক 
__সামাজিক তাৎ্পযপুর্ণ £০০৫-৪০৫1০০-কে লক্ষ্য করে যেখানে ঘটনা বিশ্যাস করা 
হয় না সেখানে নাটকের ঘটনগত কৌতৃহল বা প্রয়োগদীপ্তি যতই থাক না কেন, 
নাটক সমাজের কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । এই জাতীয় রচনা সম্বন্ধে লসন 
যা বলেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য--70৩ 1508050615 01878110 6000810 
00 615081%5 5008818 7 ০০ 10 1১ 10755610150 88 পা 61710110788] 68- 
8197 01 77:00], 220 1700 85 010৩ 117৩5119016 1658810 01 & 500181 
00101101. 11098. 51001801012 15 1001 080590 09 59০191 101০69,) 118 
00815 0551985 €0 810610010 10 08০৩ 89019] ড/10101) ৪1৩ 801081510119 
0010-6515500. 7০ ০০ 801৩) ৩ 020 [1805 015 61006107021 08865 $ 
000 20000101055 4] 01015 £555758] 51085, ৪815 5206 088100801৩1) 2100 
00811605619 7 ৮1500 005 0৩1901765 (০০11178 001) 600191 08108961010) 
৭0109 8150 060801855 10 0000 16585010341 61108 91108900100 0106 
8001) 16 0085 05 2109854 0 ৪09 50108] ৩৬৩0 0: 000৩, 80৫ 
£1)66 13 1009 0650 1০ 06105 1105 01151 10 (61008 01 6৮61019.+ 
অর্থাৎ ঘটনাটি যথেষ্ট নাটকীয় এবং চিত্তাকর্ষক বটে কিন্তু আবেগের থিড়কি পথে 
সমস্টাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাঁ-কোন সামাজিক ছন্দের অনিবার্য পরিণতি নয়। 


৭৮ নাটক লেখার মূলন্ত্র 


যে পরিস্থিতি সামাজিক ঘটনার ফল নয়, তার সামাজিক কারণ খু'জতে যাওয়া 
নিরর্থক চেষ্টা। অবশ্য আমরা তার পিছনে কারণ স্বরূপ যে আবেগ কাজ করে তার 
সন্ধান করতে পারি। কিন্তু এরূপ সামান্য অর্থে আবেগ খুবই অস্পষ্টার্থক, তাতে না 
পাওয়৷ যায় আবেগের মাত্রার হিসাব না পাওয়া যায় তার প্ররুতির বা গুণের 
পরিচয় । সামাজিক কারণ বা নিমিত্ত থেকে আবেগকে যখন কেউ বিগ্লি্ট করে 
দেখে তখনই সে আবেগকে বিচার বুদ্ধি থেকে বিষুক্ত করে ফেলে । আত্মার উৎস 
থেকেই যি আবেগ হ্বতংম্ফূর্ভভাবে উৎসারিত হয়ে থাকে তাহলে যে-কোন বাহ্‌ 
ঘটনাকে নিমিত্ত করেই অথুধ| বিনা নিমিত্তেই আবেগ উখিত হতে পারে, আর 
তাই যদি হয় তাহলে__সামাজিক ঘটনাকে আবেগের কারণ হিসাবে দেখানোর 
কোন প্রশ্থই আসে না । 

স্থতরাং নিরাচন-ব্যাপারে শুধু ঘটনা-চমৎকারিত্বের দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে 
না, ঘটনাকে সামাজিক তাৎপর্ষে ($0০191 10381018) মণ্ডিত করার দিকেও সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতে হবে। নাটকের চুড়ান্ত ঘটনাটি বা মূল-হার্ধাট সেই পরিমাণেই যথার্থ 
ব অক্িত্রিম হবে যে পরিমাণে তা ঘটনার অন্তনিহিত সামাজক তাৎপর্ষটি ব্যক্ত 
করবে । মৃলকার্যর সামাজিক তাত্পর্য-ছুরকমই হতে পারে- প্রাকৃতিক 
(01157981) এবং মনন্তাত্বিক (09১ 01019851081) | যখন প্রারুতিক ঘটনার সঙ্গে 
সামাজিক তাৎপধের কোন যোগ থাকে না, তখন তা আকম্মিক হয়ে ঈাডায়, আর 
যখন মোগ থাকে তখন তার আকম্মিকতা ঘুচে যায়, কাধকারণ পরম্পরার 
পরিণতি হিসাবেই তা দেখা দেয় । যেমন ইবসেনের 490515* নাটকে অনাথ- 
আশ্রমে আগুণ-লেগে যাওয়া । সামাজিক তাৎ্পর্যের সঙ্গে যুক্ত বলেই ঘটনাটি 
কিছু নয়। নাটককে বাস্তব করে তুলতে হলে ঘটন! তন্ত্রকে মমাজ-সত্যের বাহন 


করে তুলতেই হবে । 


কি করে তা করতে হবে সে সম্পর্কে লসন যে মন্তব্য করেছেন তা 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন--নাটকের চুডাস্ত কার্ধটির মধ্যে যে সমাজার্থের 
ধারণ! ব্যক্ত হয়, তা নাটকের সমগ্র কার্য থেকে আবে ব্যাপক ও গভীর । 
নাটককে তাৎপর্যপূর্ণ করতে হলে সামাজিক কার্ধকারণ-পরম্পরার পরিকল্পনাটিকেই 
নাট্যরপ দিতে হবে। মঞ্চের উপরে যে-সব ঘটন! দৃশ্ত হবে এ পরিকল্পনা তাদের 
অতিক্রম করে যাবেই এবং এ সব ঘটনাকে বিশেষ স্থানের, বিশেষ কালের এবং 
বিশেষ শ্রেণীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। মটকের এই বাহ্‌ কাঠামো কত 
বড় হবে, নাট্যকারের ধ্যান ধারণার ব্যপ্তির উপরেই ৷ নির্ভর করবে । 


নাটক লেখার মূলস্ুত্র ৭৯ 


বাহাকাঠামোৌকে সেই পরিমাশেই অতীতে পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং 
ব্যাপক করতে হবে যে পরিমাণে পিছিয়ে নিয়ে গেলে এবং ব্যাপক করলে চূড়ান্ত 
ঘটনাটিকে অনিবার্য পরিণাম করে তোল! সম্ভব হবে-_-ঘটনাটি ব্যক্তির খেয়াল-খুসী 
না হয়ে সামাজিক ঘটনাপরম্পরার অবশ্যন্তাবী ফল হয়ে দাড়াবে । লসনের মতে-- 
£005 00971061006 17060955175 6310165560 11) 1116 [01995 1001-8001010 
19 %/1061 2100 0691)61 [10817 106 17016 8০1101 ০01 1116 10189. 10 
0৫017 10 81৮০ 1176 10195 115 1)68011)6) 11019 801)617)6 01 50০18] 081)58- 
11017 17115 02 018007281)260, 11 10056 65904 0০৬০0170 1175 ০৮6115 
017 006 81856 2170 00006007656 ৮/10] 0116 116 01৪ 01855 2170 এ 
11100 870. & 71805. 112 500196 901 11719 6/0211081 91176-5/011. 15 
05127101060 0 0100 50976 ০01 105 10199-5/1181105 ০0006106100 : 
1 07051 £0 98010 [8761000010১ 200 06 07980 510010£10, 00 8118191000৩ 
76 11/651680111 01 075 ০117া2ম) 000 11) 161105 01 10045101751 
ড/171105 01 001710175, 00010161075 06 50০0181 106055810.? 

এই অতীতে পিছিয়ে যাওয়ার তথা আরম্ভ করার সমন্তাই--“মুখসদ্ধি' নির্মাণের 
অন্যতম গুরুতর সমন্যা--2819816100" সমস্যা | অতীতে পিছিয়ে যাওয়ার সমর 
নাট্যকারকে একটি বিষয়ে খুবই সতর্ক খাঁকতে হবে এবং সে বিষয়টি এই থে 
প্ররন্তিক ঘটনার নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যাতে দেই ঘটনাটি থেকে খুব 
দ্বাভাবিকভা্‌বে, অর্থাৎ দেশকালের অনুচিত ব্যবধানের বাধার সম্মুখীন না হয়ে, 
কার্ধাট উপসংহারে বা লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। খুব অতীতে পিছিয়ে কার্ধারস্ত 
করলে, অগত্যা নাট্যকারকে বড় বড় লাকে দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করতে 
হয়, অনাটকীর বর্ণনার সাহায্যে অস্তব্র্তী ঘটনার সংবাদ জানাতে হয়__শির্ি্ট 
সময়ের মধ্যে সমগ্র কার্ষধার1 শেষ করবার জন্ড উধধ্বশ্বাসে ছুটে চলতে হয়। তার 
ফলে নাটকের এঁক্য বা একান্বর ধেমন শিথিল হয়, তেমনি ঘটনা-বিস্যাল হয় 
অতিবিশ্রিষ্ট ; নাটকের বৃত্ত_-+0188010 ড/10016--এ পরিণত হতে পারে না । 
এই কারণে প্রারস্তিক ঘটনার নিধাচন নাট্যকারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার । 
যে নাট্যকার ঠিকভ।বে শুরু করতে পারেন না, তিনি ঠিক ভাবে শেষ করতেও 
পারেন না। শুধু তাই নয় বে-ঠিক আগন্তের খেদারৎ দিতে হয় তাকে অগ্রগতির 
( প্রোগ্রেশানের ) পদে পদে । অতএব নাট্যকারকে অবশ্যই “একৃপপোজিশান”- 
এর সমস্তাটি খুব ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং আদর্শ আরম্ত 


৮ নাটক লেখার মৃলক্ষত্র 


কোন্টি হবে, কোন্‌ ঘটনায় আরম্ত করলে কাহিনীর ধারা! ও ক্রমপরিণতি রক্ষা 
করা সব চেয়ে সহজ হবে, অথচ কার্যের বীজটিও সুষ্ঠভাবে স্থাপনা করা হবে, 
গোডাতেই একাগ্র মনোযোগ দিয়ে স্থির করে নিতে হবে। 


গর) প্রারস্ত (88110986107) 
ভাব বা প্রতিপাদ্য বাক্যকেই কাহিনীতে পরিণত করার চেষ্টা করা হোক, 

অথবা কোন ধরাবাধ। কাহিনীকে নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হোক, প্রত্যেক 
ক্ষেত্রেই উপযুক্ত চুডা্ত অর্থাৎ প্রতিপাদক ঘটনাটি (৭০০1-৪০110)১ ) নিবাচন করা 
আবশ্যক। কিন্তু সব চূড়ান্তই যেহেতু কোন আরস্তেই শেষ পরিণতি, প্রারস্তিক 
ঘটনার নিবাচনও কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। মংস্কৃত নাট্যশান্ত্রের পরিভাষায় 
বল! যায়_-প্রস্তাবন। এবং কার্যের “বীজ”টি স্থাপনা করাই নাট্যরচনার প্রারস্তিক 
কাজ। “বীজ? কথাটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। বীজ আকারে অতি ক্ষুদ্র বটে কিন্ত 
সমগ্র বিকাশের সম্ভাবন। তার মধ্যে নিহিত থাকে । বীজের সংজ্ঞ! দিতে ভরত 
লিখেছেন £-- 

স্বপ্নমাত্রং সমৃতসষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি। 

ফলাধসানং তচ্চৈব বীজং তদিহকীতিতম ॥ 
বীজ আকারে অতি ক্ষুদ্র কিন্ত অঙ্কুরিত, পল্পবিত ও শাখায়িত হয়ে বনুপ্রকারে 
বিসপিত হয় এবং ফলোত্পাদনে পধবসিত হম । নাটকের আরন্ত-_বীজ স্থাপনায় 
এবং যেগানে বীজস্থাপনা করা হয় তাই গায় মুখসন্ধি £ 

যত্র বীজ সমুৎপত্তির্ণানার্থরসসংভবা $ 

কাব্যে শরীরানুগতা তন্মুখং পরিকীতিতমূ। 
বল। বাহুল্য, আরম্ভ থেকে উপসংহ্থার পধন্ত নাটকীয় কাধের ক্রমবিকাশের স্বরূপ 
বোঝাতে যেয়ে নাট্যাচাষ ভরত, বীজ-রোপণ থেকে ফলধারণ পধন্ত বুক্ষজীবনের 
ইতিহাস দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্তটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 
যেমনটি ফলাকাহত্ধা তেমনটি বীজটি রোপণ করতে না পারলে ফলাকাখ্খা কখনই 
পূর্ণ হতে পারে না, কারণ বীজেরই মধ্যে ফলের সম্ভাবনা শিহিত থাকে! বীজ ও 
ফলের মধ্যে যে কাণ্ড-শাখা-পল্পবের ও ফুলের ইতিহাস পাওয়া যায়, তার বৈচিত্র্য 
ৰতই থাক, বীজের আসল উদ্দেশ্ত ফলোৎপাদনেই সিদ্ধ হয়ে থাকে-__ফলোৎপাদনেই 
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বীজের পুর্ণ বিকাশ । অতএব ফলাকাজ্জীকে ফলের জাত অন্ুসারেই বীজ সংগ্রহ 
ও বপন করতে হবে। খাঁটি বীজ ধিনি নির্বাচন করতে পারেন একমাত্র তিনিই 
"শুধু পান কাম্য ফলটি । 
ইয়োরোপীয় নাট্যশান্্ে “বীজ-স্থাপনা” ব্যাপারটিকে নান নাম দেওয়া হয়েছে। 
কেউ বলেছেন-_“11107000011010 কেউ বলেছেন-"00510101)”, কেউ ৰলেছেন 
-_-১০400 01 4১0৪০৮৯, কেউ বলেছেন__-”ঠ:50818001.৮ | নাম যাই হোক 
না কেন, ব্যাপারটি আসলে ঠিক জায়গা থেকে এবং ঠিকভাবে আরম্ত করার সমস্যা 
দ্বন্দের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সমস্যা ৮1008166101 1019091811010৮-স্থান- 
কাল-পাত্রের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় স্থাপন করার সমস্তা। এ সম্পর্কে নাটাকার আর্থার 
পিনেরে। যে মন্তব্য করেছেন তা দিয়েই আমরা আলোচনার সুত্রপাত করতে 
পারি “11)516 816 ০6101911 11)1065 01010 0005৮ ০৩ 0010. 010৩ 80 011006, 
৪৪ 00010101 800 0017৬0101610101% 85 009551610, ৪0 005 00550 01 810 
0185. ৬/1)% 001 1511 [11656 (10169 00116 08019 200 £৩€ 01060 0৬০1 
ড/10) ?৮--অর্থাথ নাটকের গোডাতেই কতকগুলি বিষয় যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার এবং 
কৌশলের সঙ্গে দর্শকদের বলে নেওয়া দরকার | বলা যখন দরকারই তখন স্পষ্ট 
করে বলে দিয়ে খালাস হওয়া 'ভাল। 
জর্জ পিয়াস” বেকার বলেছেন “15 11108 5890056৫1$ 101 [6০116 
/1)0, ০50০191 01 ৪ ৬/ 11151911081 80/01500, 1000%/ 10001017806 1015 
[178101121. 1150, ৪89 9001) 23 19095811016, 1)0 1707150 008106 [10010 80001 
81800 £ (1) %/1)0 1015 70501015816) (2) /111৩ 1715 170601015 ৪167 (3) 110৩ 
0105 91 [116 018 ) 204 (4) ৬100 10 606 016561)1, 2100. 0850 16191109109 
01 1)15 0108-80061 090969 005 801. অর্থাৎ পৌরাণিক বা এতিহাসিক 
বিষয়বন্ত ভিন্ন অন্য সব ক্ষেত্রেই নাট্যকার যে বিষয়বস্ত অবলম্বন করেন, তার সঙ্গে 
দর্শকদের কোন পরিচয়ই থাকে না1। সে ক্ষেত্রে নাটকের গোড়াতেই নাট্যকারকে 
একট বড় দারিত্ব পালন করতে হয়-_দর্শকদের জানাতে হয়-_-(ক) পাত্র-পাত্রীরা 
কে কি, (গ) কোথায় তারা আছে গ) ঘটনার কাল (ঘ) চরিত্রদের অতীত 
বর্তমান কোন্‌ সম্পর্কের ফলে নাট্যকাহিনী স্থষ্টি হয়েছে । তৰে এই সব সংবাদ 
জানানে! ব্যাপারটি যত অপরিহার্য তত অত্যাবশ্যক সংবাদ-জ্ঞাপনকে নাটকীয় করে 
তোলা । অর্থাৎ নাটকের মূল কার্ধের অঙ্গ করে তোলা-_-লসনের ভাষায়__ 
1006 10001081010], 0003 ৮5 018108012০0*--প্রারস্তিক ঘটনাকে প্রাণবান 
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করে তুলতে হবে--£1%৩ 01817081010 10211 1০0 009 10165901800 901 
[01611101781 015* | আগেই বল! হয়েছে, নায়কের প্রারম্ভিক ঘটন1 তার 
ব্যক্তিজীবনের সর্বপ্রথম ঘটনা নয়__বৃহত্তর ঘটনাপরম্পরার-_-সমগ্র জীবন কাহিনীর 
বিশেষ একটি পর্বের ঘইন1__এমন একটি পর্ধের ঘটন1 যার আগে আরো অনেক 
ঘটন। ঘটেছে এবং যার মধ্যে ভাবী ঘটনার সম্ভাবনা নিহিত ররেছে--৭।1 1১ 100০ 
[70101 2 10101) ৪ 080£61005 06019101715 10)206. "11015 10)1111 ৬/25 
6711161 06$01090 89 (16 87011510 ০01 1179 00195010019 ৮/111 10 ০০0- 
০68160 9010101 ৬101) 2 ৫610050 ৪11).++ 

জল হাউয়ার্ড ললন বলেছেন-_প্রারস্তিক ব্যাপারকে ধার] নিছক সংবাদ বা 
তথ্য-পরিবেষণ অথবা অতীত ঘঈনার বিবরণধাত্র মনে করেন, ধারা মনে করেন 
“আবম একেবারে নিরপেক্ষ (8901816) প্রথম ঘটনা, তাদের পক্ষে প্রারস্তিক 
ঘটনাকে প্রাণবান অর্থাৎ চিত্তাকধক করে তোল! সম্ভবপর হয় না। তিনি বলেছেন 
»--/৯9 10108 95 [176 910912116 8091065 216 16081060 95 6501013086015, 
11165 215 501৩ (০ 0০ 0011 ৪00 01006৬৩1010; আর যেহেতু প্রথম দৃশ্যটিই 
485 (01115 1015১) & 508010 01 01009610160 0190101178 ৬/11] 10101 
[73 00090)181 ০1 119৩ %/1016 [18৮-_নাটকের স্চনা-দৃষ্ঠ, সেই দৃশ্যাটির 
গতি ও দীপ্তি ঘদি না থাকে তাহলে সমগ্র নাটকের গতি ব্যাহত হয়ে যায়। 

এই কারণে প্রত্যেক নাট্যকীরকেই এই বিষয়ে খুব সতর্ক থাকতে হবে 
প্রারম্ভিক ঘটনাকে প্রাণবাণ করার জগ্ত সচেষ্ট হতে হবে। এখন প্রশ্ন কি করে 
অতীত ঘটনার বিবরণকে, স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয়কে, প্রাণবান করে তোল৷ 
সম্ভব ? এ বিষয়ে প্রথম কথা এবং প্রধান কথা এই থে ৩খ)-পরিবেষণ বা অতীত. 
ঘটনার বিবরণকে, পাত্র-পাত্রীর প্রত্যক্ষ ক্রিরা-প্রতিক্রিয়ার উপাদানে পরিণত করতে 
হবে, অর্থাৎ তথ্য বা ধিবরণকে চরিত্রের আচরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে 
বিজ্ঞাপিত করতে হবে । বিজ্ঞাপন যখন আচরণের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন সে 
আর বিজ্ঞাপন বা প্রচার 10959101019) থাকে না--সঞ্চারণে (0010000101০8- 
1102) পরিণত হয | ম্ৃতরাং তথ্য ব বিবরণকে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর প্রত্যক্ষ 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিম়ার উপাদানে পরিণত করার দিকেই নাট্যকাঁরকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে। 

দর্শক যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে শুধু তথ্য বা খনার বিষরণ দেওয়াগই 
জন্য দৃশ্যাটির অবতারণা কর] হয়েছে, অথবা তথ্য জানানোর উদ্দেস্তেই সংলাপ 
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যোজনা কর] হয়েছে । নাটকের যা মূল উদ্দেখ্ঠ-_ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে 
জীবন-সম্পর্কের প্রত্যক্ষ রূপ ফুটিয়ে তোলা-_-আগাগোড়। সেই উদ্দেশ্য বজায় 
রাখতে হলে, যবনিকা উত্তোলনের মুহ্‌ত থেকেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তি- 
বর্গের পারস্পরিক সম্পককের রূপটি দেখাতে হবে-__দেখাতে হবে বাক্তির 
পারস্পরিক আচরণ (কায়িক-সাত্বিক-বাচনিক )__-তাদের সংস্কার, সঙ্কল্প, কর্ম, 
ভাবাবেগ পরিবর্তন ও পরিণতি । অর্থাৎ ব্যক্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরী করাই-_- 
ব্যক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয় প্রত্যক্ষ রূপ দেখানোই-_নাট্যকারের মুখ্য কাজ। এই 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ ছাডা আর যা কিছুই আস্মুক-সবই গৌণ বা এ একপেরই 
উপাদানমাত্র। অতএব,নিরপেক্ষ তথ্যের বা তত্বের শ্বাধীন অস্তিত্ব রসক্ষেত্রে অসম্ভব। 
রসক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে তারা তখনই যখন তার! বাক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
উপাদান মাত্র-_চরিত্রের অভিব্যক্তির অঙ্গ | এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা যে অন্তসিদ্ধান্তে 
পৌছতে পারি তা এই-_স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রীর পরিচয় জ্ঞাপন বা অতীত ঘটনার 
বিবরণ, চরিত্রের শ্বাভাবিক আচরণ থেকে বিযুক্ত হয়ে যে পরিমাণে নিছক তথ্যের 
বা বিব্রণের মেরুর দিকে সরে যায়, সেই পরিমাণেই তা অনাটকীয় অর্থাৎ নাট্য- 
প্রাণসার-শৃন্য,40780181)0 ৬208111১বিহীন হয়ে পডে। অতএব প্রারস্তিক ঘটণাকে 
(73%1051101) নাটকীয় বৃত্বের অঙ্গ হতে হলেই ক্রমান্বয়ে-গ্রথিত ঘটউনা-তস্ত্রের 
অংশ হতে হবে 12909510190 কে 8০000” হতে হবে। যেহেতু সঙ্বল্প 
থেকেই কাধের উদ্ভব, কাধ হতে গেলেই তাকে সঙ্কল্প বা কর্যোদ্যমের অংশ হতে 
হবে। 

লসন প্রারস্তিক ঘটন] সম্পর্কে আলোচন1 করতে যেয়ে যে বিশেষ মন্তব্য 
করেছেন এখানে তা উদ্ধত করা যাক-_05 99810010801 ৪ 018১ 
15 1001 20501109311 15 2, 00100 810 & 18780151019 3 1015 2& 70017 
ড/10101) ০810 05 01691] 06060), 210৫ ৬/10101) 19 16065581119 ৪ ৬619 
55০11067010 11) [116 ৫6৮61010106171 01 0170 ৪101---0608)95 10 18 
1136 00170 8 %/1)101) & 08108670115 060151019 195 10806.১১--শেষ পংক্তিটি 
লক্ষণীয় এবং লক্ষণীয় এই যে বিশেষ জংকল্পস থেকেই কার্ষের স্থচন] | 

লাজোস এগরি গ্রারন্তিক ঘটন। সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তার সঙ্গে 
পাঠকদের একটু পরিচিত করতে চাই । লাজোস এগরির প্রথম প্রশ্ন 50060 
8)00010 1016 00118101155 ? $/1)81 15 70100 ০1 ৪1801? সকলের 
সঙ্গে একমত হয়েই তীকে বলতে হয়েছে--যবনিক। উত্তোলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 


৮৪ নাটক লেখার মুলনুত্র 


দর্শকর] এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চান-_মঞ্চে যে সব চরিত্র এসেছে তারা কারা, 
কি তারা চার, কেন তারা সেখানে এসেছে, তাদের পারম্পরিক সম্পর্ক কি? এ 
সব প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্ধস্ত দর্শক হ্বন্তি পায় না। অতএৰ নাট্যকারকে 
পাত্র-পরিচয় বিষয়ে অবশ্তই অবহিত হতে হবে। কিন্ত সব চেয়ে অবহিত 
হতে হবে-প্রারভিক ঘটনার নির্বাচনে । নাটকের আরম্ভ করতে হবে কোন্‌ 
অবস্থায়, তার সম্বন্ধে এরির সিদ্ধান্ত-_ 

“/৯ 0195 12151) 50800 5580019 2% 00০ 00100 1)616 & ০0010 
11] 1680 00 10 £্ 01813. 

/ 01551015100 5120 2 2 00100 1751৩ ৪1626 009 0108180661 
185 16801)50 2, [171101116 00100 11] 1019 1116. 

/৯ 0189 1015106 51810 ৯9100 ও 060191010 ৬1101010৬11] 01501001020 
০001090191. 

£& 590৫ [00110 01 8168006 19 /1)616 80106110118 112] 15 80 86216 
৪0 01৩ 6 650100108 01৪, 1018. অর্থাৎ 

(ক) নাটকের আরম্ভ হবে সেখান থেকেই যেখানে কোন সম্কটজনক 
দ্বন্দের স্থচনা হয়েছে 

(খ) যেখানে কোন চরিত্র তার জীবনের একটি সন্ধিক্ষণে বা পরিবর্তনের 
মুখে এসে পৌচেছে__ 

(গ) যে সংকল্পের ফলে অনিবার্ষভাবে ছ্বন্ব এবং সংকট দেখা দের, 
তেমন কোন সংকল্প থেকেও নাটকের আরম্ভ হতে পারে-_ 

(ঘ) সবচেয়ে ভাল আরম্ভ হয়েছে এ কথা৷ বলা যায় সেখানেই, যেখানে 
নাটকের গোডাতেই গুরুতর বা অতিমূল্যবান কোন কাম্য বিষয় মারাত্মকভাবে 
আক্রান্ত হয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে এরির মতে নাটকের আরম্ভ ষে একরকমই হবে এমন 
কোন কথা নেই। দ্বন্দের প্রস্ততি, সংকল্প এবং দ্বন্দ এদের যে-কোন ধাপ থেকেই 
নাটক আর্ত হতে পারে । এগরি মনে করেন নাটকের প্রথম শবটি থেকেই 
নাটকেই যথার্থ আরস্ত হওয়া দরকার । চিত্রের পারস্পরিক দ্বন্বের ভিতর দিয়েই 
তাদের প্ররুতির পরিচয় দিতে হবে। আগে অপরের মুখে প্রকতি-পরিচয় দিয়ে, 
পরে ছন্দ দেখানো, দুর্বল নাট্যকারের কাজ। প্রথম পংক্তি থেকেই ঘন্দের সুরু 
কর] চাই-_প্রতিপাগ্য বিষয়কে প্রমাণ করার দিকে এঁকান্তিক ও অনিবার্ধ গতি ফুটে 


বাটক লেখার মূলত ৮৫. 


উঠা চাই। এারির শেষ বক্তব্য-_-5$60 4 ০০ 1916100159 18 ৪০০৫, £0৩ 
68819010515 ড/৩11 01010650515, ₹11010000 005 112100 00100 01 8108০, 
1115 10189 চ/1]1 0186. 1 ড/1]] 0188 ০০০৪০১০৩ 00616 85 00017106 ৮121 
81 81806 2 10৩ 06210101108 01 106 10185. 

বে, এখানেই পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-__নাটক লেখার প্রথম কঠিন' 
ও প্রধান কাজ 'প্রেমিজ' রচন! কর1, এ কথা আগেই এগরি বলেছেন এবং এ 
কথাও বলেছেন প্রেমিজের মধ্যে নাট্য-কাহিনীর সু্ত্র শরীরটিকে পাওয়া যায়। 
যিনি “প্রেমিজ্ঞ” রচনায় সিদ্ধিলাভ করেন, নাটকের আরম্ভ ও শেষ তার মনের চোখে 
স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয়। কারণ 'প্রেমিজে” যেমন আরস্তের তেমনি উপসংহারেরও 
সংকেত দেওয়া থাকে । প্রতিপাদ্য বাক্যই (প্রেমিজ ) নাট্য বৃত্তের আদি-মধ্য- 
অস্তের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । “ম্যাকবেথ' নাটকের প্রেমিজের কথাই ধরা 
যাক । “২ 11)1588 800191100 15805 00 06500061019*--এই প্রেমিজর্টিই 
অন্থুলি নির্দেশ করে বলে দিচ্ছে-_নাঁটকের প্ররুত আরম্ত কোথায় আর কোথায়ই 
ব। তার শেব। ম্যাকবেখের মনে উচ্চাকাঙ্খা জেগেছে, এখান থেকেই নাটকের 
স্থরু আর ম্যাকবেথের অপমৃত্যুতে নাটকের শেষ। অতএব এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই 
করা যায় যে প্রারস্তিক ঘটনার বিন্যাস অনিয়ন্ত্রিত কোন খের়ালের ব্যাপার নয়; 
নাটকেন্ন যে মূল ভাব ৫০০1-158) বা! প্রতিপাদ্য (2:510186) এবং এ প্রতিপাগ্যকে 
প্রতিপালিত করার জন্য যে মূলকার্য (০০৫-৪০119?) বা চূড়ান্ত ঘটন! নির্বাচিত হয়, 
সেই কার্ধ বা ঘটনাই নাটকের প্রারস্তিক ঘটনার নির্ধাচনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । 
কাধ যেমন করে কারণকে নিয়ন্ত্রিত করে, গন্তব্য যেমন করে গতির আরম্তকে 
নিয়ন্ত্রিত করে, ফল যেমন করে বীজের নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত করে-_উপসংহারও ঠিক 
একই নিয়মে প্রারভ্তকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

জন হাউয়ার্ড লসন এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রায় সকলেরই বথা, 
স্তরাং উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন-_-"91096 1175 630980100 ০০৬৩:৪ 
09০ [79551101110165 01 01)6 01828, 1 10091 05 1001৩ 0108915 ০০108০৫৩৫ 
100 1106 7০০(-8001010 (1021) 199 00106 10810 01 1155 1019. 

11 19 0018 ০9019501101) ₹/10101) 100108 1115 [0189 1056110617 8 
08০ ৪০০৩ ০ 00৩ ৪০6101 88 0501090 10 00৩ 01100870) 80 109 ৪০0106 ৪ 
ড18015৩0 18. 111৩ 69১05801010, 7155 00105 01 ০8085 0৫ ০0০ 
1101) 09618165 01008000016 1185 18 58561081811 005 0010 


৮৬ নাটক লেখার মুলস্ত্র 


৮৩০৮০৫০0135 65005815010) ৪04 1115 ০110087. ফেহেতু সুচনার মধ্যেই 
নাটকের সমস্ত সম্ভাবনা নিহিত থাকে, সেহেতু মূল-কার্ষেরই সঙ্গে সুচনা অধিকতর 
ঘনিষ্ঠযোগে সংযুক্ত । এই সংঘোগই নাটককে একাম্বয়ে অন্বিত করে রাখে । 
উপসংহারে যেমন কার্ষের পরিণতি লক্ষিত হর; স্ুচনায় তেমনি কার্ষের ব্যাণ্থি- 
সম্ভাবনার পৃধাভাস পাওরা যার । নাটকের আগ্ন্ত, কাধকারণপবম্পরার যে 
এক্য গাকে, আসলে সেই এক্য স্ছচনার ও চুঢান্ত পরিণতির ভিতরকার এক্য) 
এবিষ্টগল যে গগনকে বলেছেন '9188010 অর্থাৎ ৭ 1001৩, 075 8:9০10181 
00100 01 119 02019 0517 5001) 01021, 11 0১ 010৩ 01 (13600) 15 ৫15- 
[018৩6 011 1721789%60) 11)6 17015 %11] ০০ 01910117690 ৪0৫ 
01511:60 *)১ সংস্কৃত শাট্যশান্্রে ধাকে বলা হয়েছে “একান্বয়'? (80109), তা 
স্থট্টি করতে গেলেই অর্থাৎ একক একটি কার্ধের সম্পূর্ণ বৃত্ত রচনা করতে গেলেই, 
নাটকের আরম্ত ও শেষের মধ্যে অবিচ্ছ্গ্চ যোগ স্থাপন করতে হবে__আরম্তকে 
অবসানের মূল ও যথেষ্ট কারণ রূপেই উপস্থাপিত করতে হবে। বৃত্ত সরলই 
হোক অথবা জটিলই হোক, প্রারন্তিক ঘটনার বিন্তাসের মধ্যেই-_মুখ-সন্ধিতেই 
--সরল ব1 জটিল কার্ষের বীজ স্থাপন করতে হনে | যদিও বৃও ধেখানে জটিল 
সেখানে ঘটনা বিন্যাসে সরল কাধকারণসম্পক” বলতে যা বোঝায় তা ঠিক পাওয়া 
যাবে না) কারণ *& [0189 15 1701 & 01811) 01 02085 2100 9166০17 08 
৪1) 2718085100500 01 080355 16808116 10 0116 ৪06০৮--তবু এ কথ ঠিক 
যে. যত জর্টিল বুস্তই হোক-_বহুর-সমবারে-একের থে এক্য সেকপ কোন 
একা বা একাম্বয় রাখতেই হবেঃ আর তা ব্লাখতে গেলে বহু-সম্তীবনাপূণ 
একটি বীঙ্জকে অর্থাৎ ঘটনাকে প্রারন্তেই বিশ্যাস করতে হবে। অবশ্ঠ মুখসন্বির 
অবশ্ট-উপস্থাপ্য ঘটনাকে কপ দিতে কয়টি দৃশ্ভ যোজনা করতে হবে, তা নিভর 
করবে একদিকে নাট্যকাবের সংগঠনী বা সংশ্লেষণী শক্তির উপরে অন্যদিকে প্রারস্তিক 
কার্ষের জটিলতার উপরে | তারপর প্রচলিত রীতির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। 
একাবিক-দৃশ্ঠ-বিভক্ত অঙ্ক গঠনের রীতি যেখানে কাধের জটিলতা ওন্ুসারে কার্ষকে 
অনেক পিছন থেকে গেঁথে তোলা হর এবং বনুস্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং 
পরম্পরবিচ্ছিন্ন ঘটশার সংযোগে 'একটি কার্য (909 ৪0০0) তৈরি করা হয়! 


শজস্্ . _ ৮০ মস 


( সত্র--101: 2 0010 13056 01556008০01 8050005 1078168 110 
%181015 01616161009 15 1101 01880100870 01 (006 ৮/1)015. ), 


নাটক লেখার মুলন্ত্র ৮৭ 


আবার যেখানে দৃপ্তবিহীন অঙ্ক গঠনের রীতি অবলম্বিত হয়, সেখানে রীতির চাপেই 
বহুস্থানে-ঘটিত ঘটনাদের একটি দৃশ্তের আধারে, সংহত আকারে, স্থান দেওয়া হয়। 
একটি অস্কের মধ্যে অতিপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ অত্যাবশ্তক ঘটনাকে গ্রথিত করতে 
যাওয়া মানেই; বহু দেশ-কাল-পাত্রের ঘটনারাঁজিকে একটি কেন্ছ্রে এবং অতি- 
স্বাভাবিকভাবে যথাসম্তব স্থান করে দেওয়া । বলা বাহুল্য, তাতে দৃশ্টের সংখ্যা 
যত কমে যায় তত বেড়ে যায় একটি দৃশ্তের মধ্যে অনেক কিছুকে গেঁথে দেওয়ার 
দায়িত্ব এবং আরে! বেডে যায় নিবাচনের সমস্থ, _অতিমিতব্যয়ীর মতো! অপরি- 
হার্ধকে বেছে নেওয়ার-_বহু দৃশ্ঠের ভিতর থেকে সবচেয়ে বেশী সবার্থসাধক একটি 
দৃশ্ঠ বেছে নেওয়ার দায়িত্ব । দৃশ্ঠ-বিভক্ত অস্কের রীতি যতখানি অবকাশ দেয়, 
এখানে ততখানি অবকাশ পাওয়া যায় ন। এবং তা! যায় না? বলেই, এখানে আরম্ত 
হয় দ্বন্দের ঠিক অব্যবহতি পূর্বেই বা ঘন্দের মুখেই এবং অতীতের সব ব্যাপার, 
নাটকীয়কার্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় এবং আগের ঘটনাগুলি 
উপস্থাপিত দৃশ্ের অস্ততুক্তি করে নেওয়া হয়__-পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ উপস্থিত পাত্র- 
পাত্রীদের সংলাপের মধ্যে অতীত-উদ্ভাসক নানা সংবাদ মিশিয়ে দিয়ে। দৃষ্টাস্ত 
_-ইবসেনের রীতি । ইবসেন, সেক্সপীল়্র প্রমুখ নাটযকারের মতো ক্রমান্বয়ে কার্ধ 
উপস্থাপিত করেন নি, নাটক আরম্ত করেছেন সংকটের পূর্ব মৃহূর্তে। লসনের ভাষায় 
[05654 01 06৮০1010116 0115 ৪০01017 2180108119 1196 01859 ০০1) ৪৫ 
2 011518. 11)৩ 061100 01 1১75081811017 200 11001629108 (61081010 19 
91001000011) ০০108117) 11565 010 (1) ৬৩19 01110 01 08025811001)9.5 
ক্রেটন হ্যাঁমিলটন ইবসেনের এই রীতির সঙ্গন্ধে বলতে যেয়ে লিখেছেন--৭10862 
০8118110115 5001৮ ৬০1 1816 117 15 0817651) 8100 165০8160 [11০ ৪706- 
98:00 10701051015 10 110015 £158005 01 02%015/810 100%11)8 01910909 
০০৯৯ ১০ [09155 0? ০0018001178 1718 500911101 11) 110৩ 7190 ৪০ 
80090101105 00 01)6 10100012806 ১০01৮০-৮06 1568150 11, 11005 05 
11016, 00100815006 00501051585 ০01 00৩ 10189*--ইবসেন কাহিনীর শেষ 
পর্যায়ে নাটক আরম্ভ করতেন এবং পরবর্তাঁ ঘটনাদি ব্যক্ত করতেন অতীত-সন্ধানি ' 
টুকরো টুকরে] সংলাপের সাহায্যে । স্কাইবের মতো প্রথম অস্কেই সব কিছু সংবাদ 
ঠেসে ন1 দিয়ে তিনি নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে অতীত ঘটনা ব্যক্ত 
করতেন। অন্য আধুনিক যুগের নাটকে__যার অভিনয়-কাল আড়াই ঘণ্টার বেশী 
হবে নাঁ_দ্বন্বের বা সংকটের অব্যবহিত পূর্বে কাধ আবস্ত করার এই রীতিটি 


৮৮ নাটক লেখার সৃলহৃতরে 


অধিক উপযোগী বটে, কিন্তু, এই রীতিটির প্রয়োগ প্রতিভাসাপেক্ষ কারণ জতীতকে 
অতিথ্বাভাবিক ভাবে, পাত্র-পাত্রীর বর্তমান ও স্বাভাবিক আচরণের ভিতর ছি, 
উদ্ভাসিত করা-_বর্ডমান পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়! এবং সেই সংবাদ বা 
বিষয়কে যুগপৎ নাটকীয় করে তোলা-_খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার । 

তবে প্রারস্তিক ব্যাপারকে সংহত আকারে রূপ দেওয়া হোক বা একাধিক 
দৃশ্ঠ ছড়িয়ে দিয়ে ক্রমান্বয়ে তাকে নিম্পন্ন করা হোক-বৃত্তের মূল দৈর্ঘ ও বিস্তার, 
এক কথায় আয়তন, প্রতিপাদ্য বিষয়ের ছবারাই নিরন্ত্রিত হয়ে থাকে__শেষের মধ্যেই 
চন নিহিত যাকে--উপসংহারই শেষ পর্যন্ত “মুখ*কে নিয়ন্ত্রিত করে। শেষের 
গ্রকৃতিটি খুব ভাল করে বুঝতে পরলে, স্চনা অর্থাৎ কার্ষের প্রকৃত আরম্ত কোথায় 
খুব সহজেই জান] যায় । 

কিন্তু সুচনায় কতখানি পাত্র-পাত্রীর পরিচয় এবং অতীত ঘটনার সংবাদ 
দর্শকদের দিতে হবে তার মাত্র! নির্ভর করে বৃতের প্রকৃতির উপরে । প্রত্যেক বৃত্ত 
বাহাতঃ বিবর্তনধমণ বটে কিন্ত এমন বুত্তও থাকতে পারে যা বাহতঃ বিবর্তণধর্মী 
হলেও প্রকৃতিতে আবগনধমী__ পশ্চাদমুখী অর্থাৎ অতীত ঘটনার রহম্ত উদঘাটনে 
ব্যাপৃত। যেখানে পর পর ঘটনার ক্রমবিকাশ দেখিয়ে যাওয়া হয় সেখানে স্থচনায় 
পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় যথাসম্ভব বিস্তারিত ও সুম্পন্ট রূপেই দেওয়া যেতে পারে 
কিন্তু যেখানে ব€মান থেকে অতীতে প্রবেশ করার চেষ্টা থাকে__রহম্থ উতৎ্ঘাটনের 
ভিতর দিয়ে রস-পরিণতি স্ছষ্টি কর হয়, চরিত্রের যথার্থ পরিচয় আবিষ্কার করাই 
যেখানে নাটকের মুখ্য ব্যাপার হয়, সেখানে প্রারস্তেই সব-কিছু জানিরে দেওয়ার 
মতো নির্কুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না। স্থতরাং প্রারস্তিক কার্য উপস্থাপনার 
সময় ঘটনার কতটুকু প্রকাশ্য হবে আর কতখানি “গুহ্থ” থাকবে খুব হিপাব করে তা 
নির্ধারশ করতে হবে। আবিষ্কারের মধ্যেই যেখানে কৌতুহলের পরিসমাপ্তি 
সেখানে আবিষ্কার্যকে আচ্ছন্ন করে রাখার কৌশলটি নাট্যকারকে আয়ত্ত করতেই 
হবে এবং আবিষ্কার্ধকে আচ্ছন্ন করে রাখবার জন্য যে ভাবে এবং যতটুকু ব্যক্ত কর! 
দরকার সেইভাবে এবং ততটুকুই ব্যক্ত করতে হবে। বিবর্তনধর্মী বৃত্তের ঘবটন।- 
বিন্যাসে, বর্তমানের বিন্দু থেকে ক্রমান্বয়ে ভবিষ্যুৎ এক বিন্দুতে পৌছানোর পরিকল্পনা 
থাকে বলে স্ুচনায় অনেক কিছুই ব্যক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু 
প্রত্যাবনধর্মী কাহিনীর ঘটনাবিশ্যাসের পরিকল্পন! ভিন্ন হওরায়--মতীত সন্ধানী 
মনোভাব প্রবল থাকার়-__বর্তমান থেকে অতীতে পৌছানোর বাপারটি মুখ্য হয়ে 
ওঠার--্রারভিক দৃষ্তে অনেককিছু গোপন করে রাখতে হয এবং ধীরে ধীরে 


নাটক লেখার মৃলম্ত্র ৮৯ 


প্রত্যাবর্তন কন্নতে করতে রহন্তের আবরণ উন্মোচন করে চলতে হয় । “প্রত্যাবর্তন, 
কথাটি আমি যে অর্থে ব্যবহার করছি তা একটু বুনিয়ে বলতে চাই। কোন 
লোকের পক্ষেই কালের গতিকে স্তস্তিত করে রাখা অথবা কালের চাকা ঘুরিয়ে 
অতীতে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ সশরীরে অতীতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় এবং সেই 
অর্থে আমি শব্দটি ব্যবহার করিনি । “প্রত্যাবর্তন” শর্বটি ব্যবহার করেছি আমি 
অতীত-উদঘাঁটন-প্রবৃত্তি অর্থে_যেমনটি আমরা দেখতে পাই নাট্যকার সফোর্িসের 
'রাজা ইডিপাপ” নাটকে । নাটকখানি আরম্ভ হয়েছে_-ইডিপাসের শোচনীয় 
পরিণতির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে_সেখানে থেকে ঘটনা রহস্য উদঘাটনের জন্য অতীত 
অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে এবং ইডিপাসের জন্ম-রহস্ত উদ্ঘাটিত হওয়ার পর যে 
বিন্দুতে আরম্ত হয়েছিল সেই বিন্দু থেকে আবার ভবিষ্কাতের দিকে এগিয়ে গেছে । 
যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে, যে বিস্দৃতে কার্ধারন্ত হয়েছে সেই 
বিন্দু থেকে কার আবিষ্কার রূপ ভবিষ্যৎ কার্ধ-বিন্দুর অভিমুখেই অবিরাম এগিয়ে 
চলেছে__আবিষ্কার চেষ্টাই “এ্যাকশানের” স্থান গ্রহণ করেছে ; তবু এ কথাও সত) 
যে নাটকের কার্য-বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে অতীত রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্যে । এই 
ধরণের অতীত সন্ধানী বৃত্তকেই আমি আবর্তণধর্মী বা পশ্চাদমুখী নাম দিয়েছি । 
স্থৃতরাং সব নাটকের প্রারভ্তেই যে সমান মাত্রায় উন্মোচন ঘটবে এমন কোন কথা 
নেই। “প্রস্ততি* বা বীজ স্থাপনার জন্য কতটুকু “উন্মোচন” এবং কতটুকু “আবরণ' 
আবশ্তক, প্রথমেই নাট্যকারকে তা হিসাব করে নিতে হবে। 


(ঘ) অনুক্রেম (00701189185 ) 

বাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- বাক্য হচ্ছে--“যোগ্যতা-আকাঙ্ষাঁ 
আসত্বিযুক্ত পদোচ্চয়ঃ* ; বৃত্তের সংজ্ঞা দিতেও তেমনি বল যেতে পারে-বৃত্ত হচ্ছে 
__“যোগ্যতাঁআকাজ্কা-আসভিযুক্ত ঘটনা-পরম্পরা”, বন ঘটনার সমবায়ে গঠিত 
একটি কার্য! এরিষটলের ভাষায় “81210861060 01 1700806015--8 10016 
৮1101) & 05810101708) & 1010 010১ 8170 20. ০00.” এবং ভরতের ভাষায় “পঞ্চসন্ধি 
সমন্বিত কা্”। এই পারম্পর্যের ধারণার মধ্যেই অস্থুক্রম বা ক্রমান্বয়ে ধারণ। নিহিত 
রয়েছে। “ক্রম” ছাড়া পারম্পর্য কল্পনাই করা যার না, যেমন পারা যায় না গতি 
ছাড়া ক্রমের কল্পনা । মোটকথা যেখানেই গতি আছে সেখানেই ক্রম আছে। এই 
দিক থেকে দেখলে অন্থক্রম-রক্ষার সমস্যা অগ্রগতি (0:081588190) সমস্তার অন্তর্গত 


না. লে. মূলস্থত্র-_৬ 


৯5 নাটক লেখার মূলহুত্র 


বিশেষ একটি সমস্যা । সমন্তাটি আসলে--সদ্ধিতে সদ্ধিতে নিষ্পান্ত কাধাংশ যে সব 
ঘটনার সাহায্যে উপস্থাপিত কর! হয়, সেই ঘটনা পরম্পরার মধ্যে ক্রম ও অন্থয় 
রক্ষা করা এবং এক সন্ধি থেকে অন্ত সন্ধিতে কার্ধের যে উদবর্ডভন ঘটে, সেই 
উদব্তনকে পূর্ববর্তী সন্ধির শেষ ঘটনার সঙ্গে সংগ্রথিত তথ! অস্থিত করা বৃত্তান্তের 
উপক্ষয় রোধ করা; আরো সহজভাবে বলা যায়-_অন্ুক্রম রক্ষার ব্যাপারটি 
প্রত্যেক সদ্ধির অন্তর্গত ঘটনারাজ্ির মধ্যে কার্যকারণ-যোগ স্থাপিত করা এবং 
সন্ধির সঙ্গে সদ্ধির সংযোগকে-_-সংযোগ স্থানটিকে_বৃত্তান্তের শ্বাভাবিক পরিণতি 
রূপে গড়ে তোল! । লসনের ভাবায় বলা যাক--"০001100105 15 ৪ 1080061 
0£ ৫৩61150 ৪৩00৩০৩,-_অর্থাৎ ক্রিয়ার সঙ্গে ক্রিয়ার, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার, 
দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যের, অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কের, ক্রম ও অন্বয় রক্ষা করা। 
প্রত্যেক যুগেই নাট্যতত্ববিদরা অনুক্রমরক্ষার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 

করেছেন। ভরতের নাট্যশাম্তরে দেখা যায়,_বৃত্তান্তের অনুপক্ষয় (বৃত্তান্তশ্ত 
অনুপক্ষয় ) যাতে না হয় সে জন্য নাট্যকারকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । যেখানে আধিকারিক বৃত্তের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের সংযোগের ফলে বৃত্ত 
জটিল রূপ ধারণ করে,সেখানে বৃত্তান্তের অন্ুক্রম রক্ষা! বাস্তবিকই একটা মহাসমস্থা | 
এই সমস্তার সমাধান কল্পে ভরত প্রধানতঃ “বিন্দু' প্রবেশক' প্রভৃতি উপক্ষেপক 
প্রয়োগ করতে বলেছেন। বিন্দুর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ভরত লিখেছেন-_ 

প্রযোজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণম্‌ । 

যাবৎসমাপ্তিবন্ধন্ত স বিশ্বুঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ 
বিশ্বনাথ তার “সাহিত্য দর্পণে লিখেছেন-_ 

“অবান্তরৈরেকার্থবিচ্ছেধে বিশ্বুরচ্ছেদকারণম্‌” 
বিন্দু প্রয়োগের তাৎপয” এই যে প্রাসঙ্গিক বৃত্তের ঘটন! যাতে অনম্বদ্ধ হয়ে না 
যায়, মূল কার্ধের বা বুত্তের সঙ্গে সংযোগহীন হয়ে না উঠে সেজন্য নাট্যকারকে 
উপায় উদ্ভাবন করতে হবে, মূল কাধের সঙ্গে ঘটনাদের জুড়ে দিতে হবে । জুড়ে 
দেওয়ার উপায়টিই হচ্ছে-__বিন্দু৮। আর অঙ্কের সঙ্গে অঙ্কের অনুক্রম রক্ষা 
করতে প্রয়োগ করতে হবে “বিষ্স্ত” প্রভৃতি উপক্ষেপক | মহীমুনি ভরত জানতেন 
__নাঁটককে কাহিনীর যতটুকু দৃশ্য করা হয় তার অনেকখানি থাকে অধৃশ্ত এবং 
তা যেমন থাকে প্রারস্তের আগে তেমনি থাকে আরম্তের পরেও। আরস্ত থেকে 
উপসংহার পর্যন্ত নাট্য-কাহিনীর যে ব্যাপ্তি তার ভিতরকার সব ঘটনা! প্রত্যক্ষ 
করানে। হয় না-করা সম্ভবও নয়। একটা অঙ্কের মধ্যে বড়জোর এক দিনের 
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ঘটনা উপস্থাপিত করা যায়। নাট্যকার ধীমান হলে একটি অঙ্কের অবস্থা বহু কার্য 
সম্পন্ন করতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক দিনের জন্য একটি অঙ্ক কল্পনা করতে হলে, 
বৎসরব্যাপী ঘটনার জন্য ৩৬৫ অস্ক রচনা করতে হয়। তা সম্ভব নয় বলেই 
নাট্যকারকে অতিআবশ্তক ঘটনা নিাচন করতে হয় এবং এক এক অঙ্কের পরে 
বেশ খানিকট। কাল ও ব্যবধান রাখতে হয় এবং সেই ব্যবধানকে অন্টোপায়ে বা 
কৌশলে “41000003865 ৫০1০৩, প্রয়োগ করে, সংক্ষিপ্ত বা পৃরণ করে নিতে 
হয়। সংক্ষেপণের এই বিশেষ উপায়টিকেই বলা হয়েছে-_-'অর্থোপক্ষেপক' 
দশরূপককার এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন-__ 

ঘ্বেধা বিভাগঃ কর্তব্যঃ সর্বস্তাপীহ বস্ততঃ 

সুচ্যমেব ভবেৎ কিংচিদ্বস্তশ্রব্যমথাপরমূ। 
অর্থাৎ কাহিনীর কোন কোন ঘটনা হবে “সুচ্য” আর কোন কোন ঘটনা হৰে 
স্বশ্যশ্রব্য । এই স্চ্য বস্তকে উপস্থাপিত করার উপায় হচ্ছে-_গপাচটি 
অর্থোপক্ষেপক । 

অর্ধোপক্ষেপকৈঃ নুচ্যং পঞ্চতি প্রতিপাদয়েৎ। 
বিকম্ত চুলিকাস্কাখ্যাস্কাবতার প্রবেশকৈঃ ॥ 

অর্থাৎ (১) বিষম্ত (২) চুলিক! (৩) অঙ্কাখ্য (৪) অঙ্কাবতার (৫) প্রবেশক-__এই 
পাঁচটি অর্থোপক্ষেপক দ্বার সথচ্য কথাংশকে প্রকাশ করতে হবে | “বিষস্ত” হচ্ছে__ 
অতীত এবং ভাবী কথাংশ্র (মধ্যম পাত্র প্রয়োজিত) সংক্ষেপার্থ। ““চুলিকা"” 
__নেপথ্য পাত্রের দ্বারা অর্থ-শ্থচনা । “অঙ্কাখ্য” হচ্ছে-_-অঙ্কান্তে পাত্রের ছার 
উত্তর অন্কমুখের সুচন]ী। “অঙ্কাবতার” হচ্ছে পূর্ববর্তী অস্কের অস্তে কোন 
পাত্রের দ্বার অগ্রিম অঙ্কের কথাবস্তর আরম্ত স্থচিত কর! এবং “প্রবেশক” হচ্ছে 
বিস্তর মতোই ভূতভবিশ্বদর্থজ্ঞাপক। তবে পার্থক্য এই যে প্রবেশক প্রযুক্ত হয় 
দুই অঙ্কের মধ্যে এবং প্রবেশক হচ্ছে নীচপাত্র-প্রযোজিত। বলা বাহুল্য, কোন 
বস্ত স্থচ্য হবে আর কোন বন্ত দৃপ্ত হবে তা যেমন নির্বাচন সমস্যার অন্তত, 
কিকরে স্ুচ্য বস্তর উপস্থাপনা করতে হবে তা ক্রমরক্ষার সমস্যার অন্তভূক্তি। 
কার্যধকে এক্‌ অঙ্ক থেকে অন্য অস্কে সমারূঢ় করা অতিছুঃসাপ্য ব্যাপার | 
সমারোহণে ব্যাপার সম্পন্ন করতে গিয়ে অনেক সময় বড় বড় নাট্যকারও ক্রম রক্ষা 
করতে পারেন না--ঘটনা-বিন্তাস স্ুষ্িষ্ট করতে পারেন না। কারণ, কার্ষের 
ক্রমবিকাশের প্রতিমুহূর্তে সর্ববিধ গঁচিত্য অস্কু্ন রাখতে হলে সর্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ 
আবশ্যক । 


৯২ নাটক লেখার মূলন্ত্র 


জন হাউয়ার্ড লসন “অনুক্রম-বিধি' সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা উদ্ধৃত 
করলেই বোঝা যাবে যে সর্ববিধ “চিত্য' কথাটার তাৎপর্য কি। তিনি লিখেছেন__ 
৮11৩ 10710010158 01 ০0030100085 1788 ০০ 5111019৩071 83 1০9110/8 £ 
(1) 005 65700810100. 1005 05 00119 02800201260 10 1511708 ০0৫ 
80110) (2) 015 65008101018 10015 1015961)0 190981101110165 ০ 
67000108101) ভা12601) 215 6008] (0 036 62০1151010 01 110০ 5089 ৪01801) ; 
(3) (০ ০0: 1015 11965 ০ 08015810100 1089 05 00110/9৫ 16 11169 
9190 (10611 50170001011 107 1০০1৪০01017 (4) (1) 119108 ৪:061010 15 
01050 11100 210 11)001617)810800 1000101091 01 0৮09165 3 (5) 58০1) ০৮০1০ 
18 218 &০61010) 8100 1195 (116 01)81806115610 19101655101) 01 81) ৪:০6101) 
83000910010) 1156, 01881) 00 0117)95 7 (6) 0116 1)6151)0510105 ০01 
[0৩ (5105109 88 52010 ০9০19 21011080115 105 ০11192 19 200017)101181)04 
99 80076285100 106 61809180208] 10807 11015 08 05 00115 ৮৩ 
610101)95121100 1139  100100102106 01 ৮1181 15 19810106101) ৮৬ 
01106111116 081) 6070789) 80501, 1)5516118১ 10102 7 (2) 19101১0. 
8110 11)511)1) 816 10100118100 11) [08117021101 2100 11706881175 
16510581007 (8) 1106 110101708 ০? 5901065 19 ৪০০011191191)90 ০9 870707)1 
০000851 01 ৮/ 05611810128 ০1 800515505 (9) ৪8৪ (0০ ০০1০৪ 
801010980০1) 6176 1০০৫৪০৫০11১ (0170 (6100190 29 11001695900) 0135 500510181 
০11009765 816 00010 176605৩ 180 £1001090 17)016 01095919 (08০01)61, 
810৫ 006 2008010 0০05/6610, 11)৩ [00170 18 00 ৫০9৬0 3) (10) 10190801110 
200 ০01006000০5 ৫০ 1706 61021) ০00 01)981০81 10105801110) ০৫ 
০010 1196 ৪105 ০1 005 10060617611) 15186101000 0135 10০-806100 ; 
(11) 00৩ 0185 15 1206 & 51000016 ০0106110310 01 08085 8100 66060 
000 006 10161-0185% 01 ০9001165 (0:068 7 1165/ 10910651219 06 
1000090906৫ 510000 01602180101) 10101060 0062 576০ ০00 0176 
8001010 19 10810806817 (12) 16109101 ৫০1061705 01) (116 60001191081 109, 
10101) 05০ 2০01010 11] 06৪1 ০০:০975 005 67001051010 15 168০1160.% 
ধলা বাহুল্য, লসন ক্রমান্বয় রক্ষা! ব্যাপারটিকে অতিব্যাপ্ত করে ফেলেছেন। 
উল্লিধিত বারটি স্তরের সব কয়টিই যে ক্রমরক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত একখ। 
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বলা চলে না। একে একে স্ত্রগুলির বক্তব্য ও তাৎপর্য অন্থধাবন করার চেষ্টা 
করা যাক £ (১) স্থচনাকে বাঁ প্রস্তাবনাকে ক্রিয়া-রূপে দীপ্ত করতে হবে। এই 
ুত্রটি প্রত্যক্ষত: সূচনার বা অবতারণার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । (২) স্ুচনায় সমগ্র 
নাটকীয় কার্ষের সম্ভাবনা নিহিত থাকবে । এটি বীজ নির্বাচন সংক্রান্ত স্তর । (৩) 
ছুই অথবা দুয়ের অধিক কারণ-ধারা অর্থাৎ উপবৃত্ত ব' প্রাসঙ্গিক বৃত্তের ধারা 
দেখানো যেতে পারে, এবং এই সব ধারা মুলকার্ষের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। 
এই স্থৃত্রটি জটিল বৃত্তের ক্রম বা অন্ুবন্ধ রক্ষা সম্পর্কে প্রযোজ্য । (৪) প্রঘত্ব 
ব1 প্রতিমুখ সন্ধিকে বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পর্বে বিভক্ত করতে হবে। এট! প্রত্যক্ষতঃ 
আরোহণ বা প্রারোহণ ( 7:09815551010; ) বিষয়ক এবং জাটলতা 
(90001108010) বিষয়ক স্যত্র। (৫) প্রত্যেকটি পর্ব বা সন্ধি সমগ্র 
কাধের অংশ বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি পধই আবার হ্বতন্ত্র বা একক কার্য এবং 
প্রত্যেকেরই মধ্যে অগ্রগতি বা প্রারোহণ আছে-__আছে সুচনা, ক্রমবৃদ্ধি, সংঘর্ষ ও 
চূড়ান্ত পরিণতি । এই সূত্রটি প্রত্যক্ষতঃ প্রারোহণ সংক্রান্ত । (৬) প্রত্যেকটি 
পর্বের চুড়ান্ত পায়ে আবেগের মাত্রা বাড়িয়ে উদ্দীপনার তীব্রতাকে চড়িয়ে 
রাখতে হবে । আবেগের মাত্রা বৃদ্ধি করার উপায় ভয়, উৎসাহ, উতক্ষেপ-বিক্ষেপ 
প্রভৃতি ভাবাবেগের সাহায্যে ভাবী ঘটনার আকাহ্থা গুরুত্ব সৃষ্টি করা । এই 
সত্রটি ঘটনার রাগবৃদ্ধি (৩0011)8818) এবং আবেগের মাত্র! বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যক্ষতঃ 
সম্পকিত। (৫) উদ্দীপনা রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে, আবেগদীপ্তি (0202০) ও 
বেগক্রতি (2175000) আবশ্টক | বলা বাহুল্য এটা রাগবৃদ্ধি বিষয়ক সুত্র । (৮) 
দৃশ্ঠের সঙ্গে দৃশ্ঠের সংযোগ বিধান করতে হবে অপ্রস্তত বৈসাদৃশ্ঠ ফুটিয়ে তুলে 
শমথবা উপস্থাপ্য বিষয়ের সাবুজ্য ঘটিয়ে । এই স্ুত্রটি অবশ্ঠ ক্রমরক্ষা] বিধানেরই 
অংশ। (৯) পধ বা সন্ধি যত মূল কার্ষের দিকে অগ্রসর হবে, তত তার আবেগ- 
মাত্রা বাড়তে থাকবে, পরবর্তী চুড়ান্ত পর্যায়গুলি অধিকতর আবেগতীব্র হবে 
এবং ঘটনার বিন্যাসে থাকবে অধিকতর আসক্তি বা সংহতি এবং ঘটনার ছুই 
বিন্দুর মধ্যবর্তাঁ ক্রিয়া হবে অতিসংক্ষিপ্ত । এই স্থত্রটি প্রারোহণ সমস্যার সঙ্গেই 
প্রত্যক্ষতঃ যুক্ত। (১০) ঘটনার সম্ভাব্যতা ও যৌগপদ্, বাস্তবে তা সংঘটিত 
হয়েছে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে,-মূল 
কার্যের সঙ্গে ঘটনার কতথানি পযোগিক সম্পর্ক আছে তার উপরে । এই 
হুত্রটি বিশেষভাবে ঘটনাঁনিবধাচন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । (১১) কোন মাটকই 
কার্যকারণ নিয়মে-বাধা ঘটনাবলীর একটি সরল পরম্পরা বা প্রবাহ নয়--নান! 


৯৪ নাটক লেখার মুলম্ত্র 


জটিল শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-ক্ষেত্র ; অপ্রস্ততভাবেও সেখানে নতুন নতুন শক্তি 
প্রবেশ করানো যেতে পারে তখনই যখন সেই শক্তি কার্যের উপরে পরিশ্ুট প্রভাব 
বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে । এই সুত্রটি অবশ্ঠই ক্রম-রক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
সম্পত্ত। সরল কার্যের ক্রম এবং জটিল কারের ক্রম নিশ্চয়ই একরপ হতে 
পারে না, হয়ও না । (১২) উদ্দীপন! নির্ভর করে, বিস্ফোরণের পর্যায়ে পৌছানে! 
পর্যন্ত ঘটনাবলীর অস্তনিহিত আবেগের মাত্রার উপরে । এই স্ুত্রটি উদ্দীপনার 
আরোহণ সম্পর্কে প্রযোজ্য । 

দেখা যাচ্ছে, লসন্‌ ক্রমরক্ষাব্যাপারকে শুধু ঘটনার সঙ্গে ঘটনার বা দৃহ্যের সঙ্গে 
দৃশ্ের অথবা অস্বের সঙ্গে অঙ্কের সংযোগ রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি, ঘটনা 
কৌতূহলের আবেগের এবং বেগের ক্রমরক্ষার সীমায় অতিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন । 
প্রারস্তিক ঘটনাকে নাটকীয় করে তোলা', ক্রমে কমে কারের আরোহণ দেখানো, 
পর্ব থেকে পবীস্তরে কাষেরি ক্রমগতির সঙ্গে সঙ্গে আবেগ-মাত্রা, ও ৰেগমাত্রা 
ৰাড়িয়ে দেওয়া-_এ সবই বদি ক্রমরক্ষার ( কন্টিনিউটি ) মধ্যে অন্ততূক্তি করা হয় 
তাহলে নির্বাচন বা প্রারোহণের (প্রোগ্রেশান ) শ্বতন্ত্র মযাদা কোথায় থাকে? 
এ কথা খুবই সত্য যে নির্বাচন, ক্রমরক্ষা, প্রারোহণ, উদ্দীপনা-স্থ্ি প্রভৃতি ব্যাপার 
পরস্পর নিরপেক্ষ নয় । নির্বাচনকে বাদ দিয়ে ভ্রমরক্ষা, ক্রম বাদ দিয়ে গ্রারোহণ, 
প্রারোহণ বাদ দিয়ে উদ্দীপনা-স্থপ্টি কোনো-মতেই সম্ভব নয়, তবু আলোচনার 
স্থুবিধার জন্য ব্যাপারগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে পর্বালোচনা করাই যুক্তিযুক্ত । 
অতএব, ক্রমরক্ষা ব্যাপারটিকে অত অতিব্যপ্ত না করে ঘটনার ক্রম ও অন্বয় রাখার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা উচিত। অতিসংক্ষেপে ক্রমরক্ষার সমশ্ঠাটিকে ব্যক্ত করতে 
হলে এই কথা বলা যেতে পারে--সরল বা জটিল কার্ধের আরোহণ বা 
অগ্রগতির জন্য, বিভিন্ন পর্বে ও পর্বাঙ্গে যে সমস্ত ঘটন নির্বাচিত করা হয়, সেই 
সব ঘটনার বিগ্তাসে পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে কি নাঁ_কার্কারণ নিয়ম-নিযন্ত্রণ 
আছে কি না, ক্রম-বিচার মূলতঃ এই প্রশ্নেরই বিচার । বলা বাহুল্য হলেও 
অনেকবার বলেছি এবং এখানেও বলছি--ক্রযান্বয়, বলতে, সংকীর্ণ অর্থে, 
ঘটনার ন্বাভাবিক অর্থাৎ কার্যকারণ-নিযমসম্মত পারম্পর্য বোঝায় বটে, 
কিন্ত ব্যাপারটি আসলে কার্ধের অগ্রগতির সঙ্গে অবিচ্ছেগ্ভভাবে যুক্ত 
এবং যুক্ত বলেই %[১:০755510105 (712081000, [9৩৮10195680 প্রভাতি 
নামেও যা পরিচিত )-_“প্রারোহঘ* বিষয়ক আলোচনার সময়েও প্রসঙ্গত: 


উত্থাপিত হবে । 


(ঙ) প্রারোহণ ( 28027559100 ) 


'প্রারোহণ* শব্দটিকে ইংরেজি “প্রোগ্রেশান” কথাটির সমার্থক শব্ধ হিসাবে 
ব্যবহার করতে পারলে, “প্রোগ্রেশান'এর সঙ্গে অর্থপাম্য এবং অনেকট' ধ্বনিসাম্য 
রক্ষা কর! যায় এই মনে করেই আমি 'প্রারোহণ” শব্বটি ব্যবহার করছি । বিস্তার 
অর্থে বিসর্পণ এবং অগ্রগমন অর্থে আরোহণ' কথার প্রয়োগ, সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে 
প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া না গেলেও “বিসর্পৃতি' বা “রোহয়তি' ধাতুরপ পাওয়া যায় । 
তা থেকে প্র" উপসর্গ যোগে প্রারোহ বা প্রারোহণ শব্ধ তৈরি করে নেওয়া খুব 
একটা কঠিন কাজ নয়। “অঙ্কের? সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভরত লিখেছেন-_ 

“অস্ক ইতি রুটি শব্ধো ভাবৈশ্চ রসৈশ্চ রোছয়ত্যর্থান।” 
“রোহয়তি* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থকে ভাবে-রসে আরোহিত করে বলেই 
নাম হয়েছে অস্ক। অর্থের আরোহণ ব্যাপারটিরই অপর নাম কারের আরোহণ 
_বিভিন্ন সন্ধির ভিতর দিয়ে কার্যকে উপসংহারের লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া । প্রক্লষ্টপে আরোহণ-্প্রারোহণ। “অগ্রগতি? বা 'প্রাগ্রেসরণ শব্ধ ছুটিও 
এই অর্থে ব্যবহৃত হতে পাঁরে বটে, কিন্তু “আরোহণ” নাটাশান্ত্রবম্মত বলেই আমি 
"প্রারোহণ” শব্টি ব্যবহারের পক্ষপাতী । 

ভরত নাট্যশাঙ্ক্ের প্রথম অধ্যায়ে শাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন 
তার মধ্যে নাট্যের শ্বরূপও নিরূপিত হয়েছে । এ আলোচন। থেকে নাট্যের ম্বরূপ- 
ব্যাখ্যা সংগ্রহ করতে গেলে নিয়লিখিত উক্তি পাওয়া যাবে £-- 

১। নাটক শ্রব্য-দৃশ্ঠ ক্রীডনীয়ক। 

২। নাটক পাঠ্য-গীত-অভিনয়-রস--এই চারটি উপাদানে রচিত | 

৩। নাটক কর্মভাবান্য়পেক্ষী__ভাবাম্ুকীতন-_ লো কবৃত্তান্থকরণ । 

৪। লোকবৃত্তানুকরণমাত্রই নানাবস্থাস্তরাত্মক-_অর্থাৎ বৃত্তান্তদর্শক। 

আসল কথা, ভরতের মতে, নাটক নানাবস্থাস্তরাত্মক বৃত্তান্ত বা ইতিরত্তের 
রব্যদৃশ্ঠাত্মক রূপ । 

ানাবদ্থাস্তরাত্মক" কথাটি লক্ষণীয় । প্রত্যেক বৃত্তাস্তই নানাবস্থাস্তরাত্মক এবং 
তা হওয়ার অর্থই হচ্ছে সদ্ধি-বিভক্ত হওয়া-_-আরম্ত থেকে উপসংহার অভিমুখে 
ধাপে ধাপে অর্থাৎ অন্ুক্রমে কার্যের বিবত্তিত হওরা__অবস্থার পরিবর্তন ঘট]। 
ইতিবুত্তমাত্রই মন্ধিসমমিত এবং সদ্ধি-বিভক্ত হওয়া মানেই অগ্রগতিশীল হওয়া, 
লক্ষ্যাভিসারী হওয়া, আরোহণনল হওর়া। সংস্কৃত নাট্যশাঙ্ত্রে এই কারণেই 


৯৬ নাটক লেখার মৃলস্ত্র 


কার্ধকে অবস্থান্থুসারে মোট পাঁচটি সন্ধিতে ভাগ করা হয়েছে--(১) মুখ (২) 
প্রতিমুখ (৩) গর্ভ (৪) বিমর্ষ (৫) উপসংস্বতি। এই বিভাগের ভিত্তি, আগেই বলা 
হয়েছে, কার্যের “অবস্থা” । প্রত্যেক কাধেরিই পঞ্চাবস্থা” লক্ষ্য কর! যায় কে) 
প্রারস্ত (খ) প্রযত্ব (গণ) প্রাপ্তিসম্তব (ঘ) নিয়তফলপ্রাপ্তি (উ) ফলযোগ | এই 
পধ্যবস্থাকেই 'পঞ্চ-সন্ধি বলা হয়েছে । এই সন্ধিবিভাগের তাৎপর্য এই ধে, নাটক 
রচনা ধিনি করবেন তাঁকে কার্যের আরম্ভ থেকে পরিণতি বা উপসংহার পর্যন্ত 
কারের বিভিন্ন পর্ব বা সন্ধি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এবং কার্য যাতে 
অবিরাম গতিতে, সন্ধি থেকে সন্ধ্যন্তরে অগ্রসর হতে হতে উপসংহারে পৌছায় 
দেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । আরো, বিশেষভাবে বলা যায়_এক 
একটি সন্ধি যেন উপসংহার-বিন্দূতে পৌছানোর এক একটি ক্রমোচ্চত্তরে-বিস্বত 
সিডি; নাট্যকারের কাজ কাকে ক্রমে ক্রমে এক পি'ডি থেকে অন্ত 
পিডিতে আরোহিত করে দেওয়া । এইদ্বিক থেকে দেখলে, নাট্যবৃত্তরচনার 
আসল কাজ কার্ধকে পঞ্চ-সন্ধিতে ভাগ করে নেওয়া এবং প্রত্যেক সন্ধির নিষ্পান্ 
কার্ধাংশ নিবাচন করে নেওয়া । কারণ, কোন্‌ সন্ধিতে কতটুকু কার্য সম্পন্ন 
করতে হবে, কোন সন্ধিতে কার্যকে কতখানি প্রারোহিত এবং বিসপিত বা বিস্তৃত 
করতে হবে-_এ হিসাবে ধার ঠিক থাকবে না তার পক্ষে সুষম ইতিবৃত্ত রচন। 
করা কিছুতেই সন্তব হবে না। অধিকন্তু এক সন্ধি থেকে অন্ত সদ্ধিতে যখন 
কার্য অরোহণ করে তথন শুধু যে ঘটনার মধ্যেই জটিলতা দেখা দেয় তা নয়, 
উৎস্থক্যের” (8880০036) মাত্রাও বাডতে থাকে ; অর্থাৎ কার্যের প্রারোহণ বলতে 
শুধু ঘটনার অগ্রগতিই বোঝায় না, প্রারোহণ বলতে ওহৎক্যের বা রসের আরোহণও 
বোঝায় । বল বাহুল্য, কার্যের গ্রায়োহণ আকন্মিক উল্লক্ষনের মতে ব্যাপার নয় । 
অর্থাৎ কাধ সন্ধির শেষ মুতে এক লাফে পরবর্তী সন্ধির উচ্চত্তরে আরোহণ করে 
না। নাটকের প্রারভ্তিক শব্ঘটি থেকেই প্রারোহণ স্থরু হয়। প্রত্যেক সন্বিই 
এক একটি আরোহণ-তন্ত্র-প্রতিটি ঘটনার ভিতর ধিয়ে কাধ অবিরাম আরোহী । 
কাধ শুধু এক সন্ধি থেকে অন্য সদ্ধিতে আরোহণ করে না, প্রতি মুহূর্তেই সে 
আরোহী । মুখ সন্ধির আরন্তে কার্ধ যে বিন্দুতে বর্তমান, মুখসদ্ধির শেষে 
কাধ সেই বিন্দুতে থাকে না, বহু বিন্দু অতিক্রম করে এসে একটি বিশেষ 
বিন্দুতে অধিরোহণ করে। এমনি করে, প্রত্যেক সন্ধিতে প্রতিটি খটনা- 
বিন্দুর ভিতর দিয়ে কীার্ধ তার ক্রমবর্ধমান বেগ, আবেগ ও গুৎনুক্য নিয়ে 
আরোহণ করতে করতে চলে। এই কারণেই বলা হয়েছে নাটকের নির্বহণে 
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(উপসংহারে) অন্তুত কিছু-একটা! ঘটতে বাধ্য । কারণ-_নির্বহণ তো৷ শুধু কাহিনীর 
সামান্য উপসংহারমাত্র নয়, নির্বহণ শুৎস্থক্যেরও চরম পরিণতি-_রসনিষ্পাস্তির 
চরম পরধায়। 

সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রে স্ষি-বিভাগের যে পরিকল্পন1 দেওয়া আছে তার তাৎপর্য 
অনুধাবন করতে গেলে অবশ্যই আমরা উল্লিখিত সিদ্ধাস্তেরই কাছাকাছি কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছব। এ কথা৷ মনে রাখতেই হবে যে সন্ধিবিভাগ আপাতৃষ্টিতে 
কাহিনীতূত্ত ঘটনারাজির পর্ব-ক্রমে বিন্যাস বটে, কিন্তু আসলে সদ্ধিবিভাগের 
নিয়ামক শৎন্থক্যের এবং রসের ক্রমবৃদ্ধি বা প্রারোহণ। সংস্কৃত-নাট্যশান্ত্রীর কাছে 
_-এক একটি সন্ধি অভিব্যক্তির বা ভাবাবেগের তথা ওংস্থক্যের এক একটি 
বিশেষ স্তর। প্রত্যেকটি সন্ধিতে শুধু ইঞ্টার্থের রচনাই থাকে দা, তাতে যেমনি 
থাকে বৃত্তান্তের অনুপক্ষয়, তেমনি থাকে ক্রমবর্ধমান রাগ ব৷ দীপ্তি। 
মুখসন্ধিতে যে আবেগ বেগ এবং শৎস্থক্যের মাত্রা থাকে প্রতিমুখে থাকে তাদের 
মাত্রা আরে! বেশী, প্রতিমুখের চেয়ে আরো বেশী গর্ভে, গর্তের চেয়ে আবো 
বেশী বিমর্ষে এবং বিমর্ষের চেয়ে, আরো! বেশী উপসংহারে | স্থতরাং যে নাট্যকার 
সন্ধি বিভাগের এই আভ্যন্তরিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন না, তিনি আর 
যাই পারুন সন্ধিগুলির ক্রমাব্মান আবেগ-মূল্য, বেগ-মূল্য তথ! শঁতস্থক্য-মূল্য স্যষ্টি 
করতে পারেন না । এক কথায়, তিনি কাধের আভ্যন্তরিক প্রারোহণ ঘটাতে পারেন 
ন1। প্রতি সন্িতে শুৎস্থক্যের মাত্রা তীব্রতর করে তুলতে হবে__এই নির্দেশ দিয়ে 
ভরত যে ৪০00-এর 5270911921 108৫ বাড়ানোর দিকেই তথা আভ্যন্তরিক 
প্রারোহণের সমশ্তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন _এ কথা বললে বাড়িয়ে 
কিছু বলা হয় না। 

জন হাউয়ার্ড সনের মতে-_প্রত্যেক কার্ষের চারটি পর্ব__(১) [8%০০৪- 
0100. (২ 1181076 ৪001017, (৩) 01851) (৪) 011708%1 এদের প্রথমটিতে 
নাটকের প্রারস্ত এবং শেষেরটিতে নাটকের উপসংহার | স্থতরাং__“5108 
8০100 15 00015 6%059060 200 100017:5 ০01010165 1102) [105 01061 
[0810 ০ 00৩ 7018. এবং", ৮0105 010210958 10 01081800517 ৪৫ 
90110101010 ড/18101) ০01051101116 0106 1012928 1010£153881010 110 11 119৩ 
11518 ৪০৫০০.* ভরতের ভাষায় বললে- এই সম্ধিতে বীজ বহুধা বিসপিত 
হয়ু। অর্থাৎ এখানেই-__”05015 ০০158 01 0)0%910610%* থাকে এবং “৫8৩ 
9০168 75000 0101) ০90860015৬৩) (136৮ 05611208170 108৮6 
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81176 0০£1668 0£63505100.৮ নাটকের প্রারোহণ বা অগ্রগতি এই সব 
আনুষঙ্গিক কার্ধেরই গতির উপরে নির্ভর করে। লসন বলেন--প্রত্যেক কার্ধের 
মধ্যেই নিয়লিখিত পর্যায় থাকে £_(ক) জংকল্স (06০15102 )। প্রত্যেক 
সংকল্পের সঙ্গেই উদ্দেশ্ট-চেতনা এবং উপায়-চেতন! মিশে থাকে । (খে) বাধা 
অতিক্রম করার চেষ্ট (81221175 ৮100 01801010165) কারণ “সংকল্প 
মানেই তো লক্ষ্যে পৌছানোর পথে যে বাধা থাকে সেই বাধ! অপসারণ করার 
একান্তিক ইচ্ছা! । (গ) শক্তি প্রীক্ষ। (765: ০1 501610510)- বাধা অপসারণে 
প্রবৃত্ত হওয়া মানেই শক্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হওয়া। (ঘ) চুড়ান্ত পর্ায় 
(০1%18%) শক্তি পরীক্ষা এবং ফললাভের চুভাস্ত মুহূর্তটি । 

এই পর্ববিভাগের তৃতীর পর্বটি হচ্ছে--0511858001% ৪০16৮ 
( অপরিহার্য দৃশ্য )। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে “011078%কেই 4001188101% 
8০2৩, মনে হতে পারে বটে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে 
উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে । (11097 হচ্ছে 42091 01891)+-এর 
দুষ্ট এবং 09911821019 3০০9; হচ্ছে--৩৯০০০০৫ 01891১%-এর দৃশ্য ১. 
যেখানে %1990150 0185), সেই বিন্দৃতেই-_“৬€ 0010001112৩ ০01 
6160115, 2100 ড%/1)101) 9০ ০6119%০ ড/111 ৮০ 605 70010 ০01 
00871100100 [9105101.,* তবে সব সময় আমাদের প্রত্যাশ। সম্পূর্ণ পূর্ণ হয় না 
_প্রত্যাশিত সংঘর্ষ নতুন সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যার-__নতুন শক্তিপরীক্ষায় 
পর্যবসিত হয়। 

কোন কোন ক্ষেত্রে "0901188601 9০0116* 011799ত-এর সঙ্গে একই স্থানে- 
কালে বর্তমান থাকতে পারে বটে তবে তার কার্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজ এবং 
কাজের ফল- এই দুরের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দেয় তাতেই নাটকের গতি দীপ্ত 
হয়ে উঠে। লসনের ভাষায়--%10 5 0019 ০০900819001 ৮60৮/601 0106 





[0100 6 4০ ৪1৫ 0176 12501100106 11)1106 ৮৩ ৫0 ড/1)101) 2001012,59 
105 ৫18008110 10002106100, 11115 ০0100181001010 631515 10 211 0106 
90100101196 ০০1০৩ 01 ৪০11010) 200 0168095 (175 10101655100, 
[19151511701 ৪ 1081061 01 0805০ ৪00 ৪6০৫--1 15 1911151 2. 51)8119 
0158৮ ০665৪], 98050 85 1 86910)50. 200 ৩6০6 89 10 00108 001. 
11219 11810100105) 11) 2 10311001 09216৩) 01010081001 002 ০0156 01 
(0০ ৫8079 * মোট কথা নাটকীয় পাত্রপাত্রীরা অবিরাম উপলব্ধি করতে, 
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থাকে-_তাদের ইচ্ছার সঙ্গে প্রকৃত ঘটনার মিল হচ্ছে না; তাতে তার বাস্তব 
পরিবেশের ধারণার পরিবর্তন করতে এবং উদ্চম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়, এবং তার 
ফলেই তাদের অবিরাম সক্রিয় বা গতিশীল (0105108) থাকতে হয় ।--"1106 
00015 11010010890 10012061005 80 17101) 9001) 16005011101 00০018 
816 605 ০901158001৮ 5061755 01 110৩ 11005 ০০1৩৪ 01 8011011, [116 
01658 ০959/650, 080595 £90 90650 16808 10 006 8০10৪] 56০, 
15 0010710801017 01 01০ 2011010. অর্থাৎ প্রত্যেক সন্ধিতেই যেখানে 
এরূপে চেতনার পরিবর্তন এবং ইচ্ছার মোড ঘোরে_-সেখানেই “00118816019 
$০০৩* এর স্থান । কারণ ও কারের মধ্যে যে বিচ্ছেদ দেখ! দেয়, তার ফলেই 
প্রত কার্যে বা পরিণতিতে পৌছানে! সম্ভব হয়। এই কারণেই, লসন বলেন 
-উপসংহারে বিম্ময়জনক উপাদান থাকবেই । কারণ উপসংহার আমাদের 
প্রত্যাশার উধ্বেে থাকে এবং কারের প্রত্যাশিত পরিণতির বিচ্ছেদ ঘটার ফলেই 
সম্ভব হয়। লৌকিক সাধারণ কার্যে সঙ্গে নাটকীয় কার্ের পার্থকা এখানেই । 
সাধারণ জীবনে আমরা কারণ ও কার্যের অসঙ্গতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে যাইনা, 
পরিস্থিতির সঙ্গে কোনরকমে খাপ খাওয়াতে পারলেই আমরা মোটামুটি স্তষ্ট ঃ 
সামনে যে করণীয় কাজ আলে তা যথাসাধ্য সম্পন্ন করতে চেষ্টা করি এবং ঘটনার 
তাত্পর্য উপলব্ধি করার চেয়ে, কাজের ফলের জন্যই বেশী উৎস্থক। কিন্তু ধন 
আমর! কোন বিরাট বা বন্থব্যাপক কার্ধের (8০610) 06 00088] 9০006) সন্কল্প 
গ্রহণ করি এবং সাধ ও সাধ্যের হেরফের ঘুচাতে অসমর্থ হই বলে কার্কারণের 
স্বাভাবিক ধারা ব্রক্ষা করতে পারিনা--প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল পাওয়া সম্ভব হয় 
না বলে অপ্রত্যাশিতের সম্মুখীন হই, তখনই ঘটনা নাটকীয় হয়ে ঈাডার। 
লসন বলতে চাঁন--গতির মূল কারণ বিরোধ--কারণ ও কাধ্রে বিচ্ছেদ 
(6:68 9915৩61. 08056 2110 666০) | যে অনুপাতে নাট্যকার কার্য ও 
কারণের বিচ্ছেদের তথ! আশাভঙ্গের ভিতর দিয়ে বাস্তব সত্যের জ্ঞান ও তদুযায়ী 
পরিণাম দেখাতে পারেন, সেই অম্পপাতে অস্তব্র্তী দৃশ্যগুলি নাটকীয় হয়ে উঠে। 
[19০ 58156 1০ তা11101। 00০ 01980086150 010)6018 26098101110 
880 00109109110 11) 11)6 50001010806 01558 01 0115 019, 28 
0০ ৫০£6৩ 1০ 10801) 106 10791068 005 50001011816 5০০768 


01817198110. 


লসণ বলেছেন, নাটকের কার্ধে যত পর্বাঙ্গই থাক না কেন, চাৰিটি পর্বের 


২৬৪ নাটক লেখার মূলসুত্র 


মধ্যেই অন্তরৃক্ত করা সম্ভব। ৭২181008 /১০৫?০০__পর্বাট সবচেরে দীর্ঘ হর 
এবং তাঁর মধ্যে বছু পরাঙ্গ থাকে বলে, নাটকের আরোহণের গতি-লয়ের প্ররুতিটি 
এইভাবে ব্যক্ত করণ যেতে পারে £-: 


ক,খ,গঘঙচ ছ,জ, 


কন্প্রারস্ত | 

খ গ ঘঙ চ5--উতান পরের নান! পধাঙ্গ | 
ছ--অপরিহার্য দৃশ্ঠ (অবলিগেটরি সিন)। 
জনচুড়াস্ত পৰ বা উপসংহার । 


ক-পবেও একাপিক পবাঙ্গ থাকতে পার | ছ এবং জ খুব সংহত বা অতিপিনদ্ধ 
বটে কিন্তু এদের মধ্যেও অনেক সময় একাধিক পরাঙ্গ থাকে । সমগ্র কাধাটি 
যেমন সন্ধি-বিভক্ত, তেমনি প্রত্যেক সন্ধির কাধীংশও এক একটি নাতিদীর্ঘ কার্ধ 
অর্থাৎ সন্ধিসমন্বিত। প্রত্যেক পর্বের বা সন্ধিরই নিজ নিজ শৃচনা__উত্থান-- 
অত্যাবশ্তক দৃশ্ঠ--চ্ডান্ত পরিণতি আছে। যেমন থগষ ড চ-পর্ধের কথাই ধরা 
যাক_-খ-স্চনা গ-ঘ-উথ্থান, অপরিহার্য দৃশ্ঠ, চ-চুড়ান্ত পরিণতি । 
এইভাবে দেখলে 'প্রারোহণ* ব্যাপারটি খুব সহজ বলেই মনে হয়, কিন্তু আদলে 
ব্যাপারটি খুব সহজসাধ্য নয়, কারণ কার্ধ তো সবক্ষেত্রে “সরল? হয় না। কার্য 
সরল হলে অর্থাৎ আনুষঙ্গিক বৃত্তাদি না থাকলে এক পর্ব যেখানে শেষ হয়, সেই 
ধাপ থেকে অন্ত পৰে আরোহণ করানো সহজসাধ্য নয়। কিন্তু কার্ধ যেখানে 
জটিল--বহু স্থত্রের জটিলতা যেখানে থাকে, সেখানে প্রারোহণ-ব্যাপারটিও 
ছুঃসাদ্য এই কারণেই--যে “005 8০102, 15 ০৬০ ০01 & 100010119110169 01 
000158,05 50101) 216. 11318650 11) (51179 01 1105 01876 £0০01-801102.. 
05 0015808 1590175 1০ 809 81001010816 0111085 815 ৪150 01990 
10 65009 01 11015 01100830) 0116 (10698 01198 05 816 ৮0৬৩1 (0701061) 
1) ০0797 79810 901 (10 10185.” নাটকের মূল কার্ষকে :1০01-8০6100, 
লক্ষ্য করেই সমস্ত কাহিনী-চুত্রের বয়নকার্য হয়ে থাকে । তেমনি প্রাসঙ্গিকের 
চুড়ান্ত পরিণতিকে লক্ষ্য করেই প্রাসঙ্গিক কাহিনীর স্ত্রগুলি আরোহণ করে 
থাকে; কিন্তু সমস্তা এই যে এই হুত্রগুলির প্রসার তো শুধু পর্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না, অন্যান্ধ অংশের সঙ্কেও তার! জড়িত খাঁকে। প্রত্যেকটি অপ্রধান- 
চুড়ান্ত পরিণতির (5009910181৩ 0011008%. কিছু পরিমাণ “কম্প্রেশান' ও 
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“একসটেনশান' থাকেই । নাটকের মূলকার্ধ প্রভাবিত করার মতো ক্ষমতা তার 
থাকে অর্থাৎ মূলকার্ধে যে বাস্তব-সত্যের রূপ অভিব্যক্ত হয় তাকে প্রভাবিত 
করার জন্য যে “একস্টেনশান” আবশ্তক তা তার থাকে; অতএব তার কারণ 
নাটকের কাহিনী-কাঠামোর থে কোন বিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। তা 
যদি না হত তাহলে অতীত অথব। দূরবর্তী নেপথ্য-ঘটিত ঘটনাকে নাট্য অংশের 
মধ্যে প্রবেশ করানো কিছুতেই সপ্তব হত না এবং প্রত্যেকটি পরিস্থিতি হত 
নিরপেক্ষ এবং সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত পাত্র-পাত্রীর বর্তমান সন্বল্পের গণ্তীর মধো। 
অতএব প্রত্যেক ঘটনার চুড়ান্ত মৃইর্তটি-_-“£৩৪]চ ০ (0 9098181৩ 85101)9 
018০0010902 0106 16101556105 108 ০017)]01598100, 8100 15 0109 16531 01 
0115 95008101910) 119106 8001010) 00115800175 8০605 ৪0 ০11009 
10117 [105 0০৮০1557105 650109101) 19 1105 1550] 01 ৪ দ/1৩1 
898161) 0৫ 2. 510)1181 0178180161 0116 0197 165011 19 ৪. ০0101771698107) 
01 69169 17) (06 9090০-8061010 ) ৪00 20 65661008107) 01 91105 (0 (86 
8100169 01 (6 5008] £:819 ভ0:5.- _দুটি পৃথক ধরণের ব্যাপারের ফল। 
একটি ব্যাপার-_-সংকোচন যা স্থচনা, উত্থান, অপরিহীর্ দৃশ্ত ও চুড়ান্ত পরিণাম 
সন্ধিগুলির ভিতর দিয়ে সম্পাদিত হয়; অন্যটি পরিব্যাপ্তি ব! সম্প্রসারণ--য! & 
জাতীয় ব্যাপকতর সন্ধি-পরম্পর!রই পরিণাম বিশেষ | সমগ্র নাটকখানিও- দৃশ্যের 
মধ্যে ঘটনার সংকোচন এবং সামাজিক পটভূঁমির সীমান্ত পরযস্ত ঘটনার সম্প্রসারণ । 
আসল কথা নাটকে যতটুকু বস্ত দৃশ্ত হয়, তার অনেকগুণ বস্ত থাকে অস্তপিহিত 
হয়ে|। বনুস্থানে-বহুকালে-পরিব্যাপ্ত ঘটনাবলীকে আঁভিনয় কালের সংকীর্ণ 
পরিধির মধ্যে সংযত করে আনতে হয় বলেই কাহিনীকে সংহত রূপ দিতে হয়, 
__-অথচ ঘটনাবলীকে, লৌকিক ঘটনার মত্তোই, বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
স্বাভাবিক পরিণতি রূপেই উপস্থাপিত করতে হয়। সমাজ-কাঠামোতে কার্ধের 
যে বিশেষ বিস্তার থাকে, সংহত নাট্যরূপের মধ্যে সেই বিস্তার বজায় রাখতে 
পার। নাট্যকারের নির্মাণক্ষমতার চরম পরীক্ষা । আরম থেকে উপসংহার পযাস্ত, 
বিভিন্ন সন্ধির ভিতর দিয়ে, নির্দিষ্টকালের মধ্যে, ক্রমান্বয়ে অথচ ক্রুত লয়ে কার্ধচ্ষে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া--অংশের গতির সঙ্গে সমগ্র গতির সামগ্রস্ত রক্ষা করে 
প্রারোহণের অবিরাম গতি অক্ষুণ্ন বাখা_-অতি ছুঃসাধ্য ব্যাপার । এই শক্তি 
অতি স্ছুলভ। প্রধান ও অপ্রধান কারের অন্ুবদ্ধ ও আরোহণ বজায় রেখে 
দৃশ্তের গতিস্ীলতার সঙ্গে অস্কের গতিশীলতার সাম্শ। স্থাপনা করতে ধিনি 
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পারেন, তিনি অবশ্যই শক্তিমান । এমন শক্তিমান নাট্যকার অল্পই মেলে। 
ধাদের সংখ্যা বেশী, তাঁদের অনেকেরই__বিশেষতঃ আধুনিকদের অন্যতম বিখ্যাত 
নাট্যকার ক্লিফষোর্ড ওদেতের নাটকে-_]0৩ 50509 ০01 1015 7018 ৩ 
[0016 080010 01181) (115 190610100 01 019 [0185 28 ৪. া13015.% 
অর্থাৎ দৃশ্তের মধ্যে যে-সব ঘটনাবিন্তাস করা হয়েছে তার মধ্যে দীপ্তি বা 
গতিশীলতা আছে-_কিন্তু কার্যের যথার্থ আরোহণ (8013৩ 7:0865100) 
বলতে যা বোঝায় তা নেই। সৃষ্ট আরোহণের অন্তরায় হয়েছে-_-লসন বলেন 
_(ক) সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সম্প্ক- সম্কল্প ও আচরণাদি ষে 
কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই কার্যকারণ নিয়ম চেতনার অভাব । 
+(81101৩5 00 20981526 (0৩ 00050109118 ড/1115 01 0176 01321901618 200 10 
০9710 ও 55501) ০01 ০800565 ৮/18101) 01906111601) 2০18 ০01 ৮111” (খ) 
যুক্তিযুক্ত কারণের উপরে ঘটনাদি দাড় না করিয়ে খানিকটা আবেগোচ্ছাস 
দেখানোর দিকে ঝেশক--508901008] ৫116 85 ৪, 5009010016 00118010108 
9521581100৮ দার্শনিক উইলিরাম জেমসের ভাষায় বল্লে-_-“581165 ০0 
৪০110 910080100৮--উপস্থাপিত করার চেষ্টা। লসন্‌ সমসাময়িক থিয়েটারে 
প্রারোহণের প্রতি যে উপেক্ষা ফুটে উঠেছে তার দিকে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন, দেখিয়েছেন ক্রিফোর্ড ওদেতের মতো বিখ্যাত নাট্যকারের নাটকেও 
এই পোষ রয়েছে । তিনি যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা অবশ্বা উল্লেখযোগ্য__ 
“91000 (5105101) 060100$ 01) 110০ 818100৩ 01 101065 11) 60101101, 
16 5601005 16890118015 (60 ০0000010105 1119 11 900161101 15 80100 
11158017 11] 0০ 99091151518. 396 015 10096950 ০0? 0176 
50800510015 10550 06 5081811)60. 11701109151: 176272770০7 
1022) 1725 257619190 2১:720972771070) 7707117) 277 71077110777718 
10011110885 161758077. 272 00717770977 7121702 07 545101771712 2242127706- 
2770672547/187026 17707555107 51712 492 0 4/71071568. 27715 26102 
25 67717100164 27570727121) 51111117295) 2771 7046) 26297716177 22526 
22077778650 17)2 7197৮777112 অর্থাৎ নাটকের উদ্দীপনা নির্ভর করে 
ষুযুধান দু'পক্ষের শক্তি পরীক্ষার উপরে; স্থতরাং এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই 
করা চলে যেছন্দ যেখানে এড়িয়ে যাওয়া! হয় সেখানে উদ্দীপনার তীব্রত৷ 
মারাত্মকভাৰে হ্রাস পাবেই। কিন্তু দর্শকদের উৎনুক্য বজায় বাখতেই হবে। 
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অগত্যা এই সিদ্ধাস্তেই পৌছতে হয়__ আধুনিক নাটক কৃত্রিম উদ্দীপনা বজার 
রাখার অনাধারণ কৌশল অভ্যাস করেছে । প্ররুত আরোহণ বা অগ্রগতি না 
দেখিয়ে, দর্শক-কৌতুহল বজায় রাখার সাধারণ উপার্-_-চমকপ্রদ ঘটনার প্রয়োগ | 
আধুনিক নাটকে এই প্রক্রিয়াটি নিবিচারে প্রয়োগ কর] হয় ॥ বল] যেতে পারে 
এই প্রক্রিয়াটিই আধুনিক নাটকের মৌলিক রীতি হয়ে দিয়েছে । 

লসনের আসল বক্তব্য এই যে আধুনিক নাট্যকারদের চরিত্রে ৭০001801905 
জ্/1]]”-এর অভাব থাকে বলেই চরিত্র উদ্যমহীন এবং ক্রমে লক্ষ্যহীন হয়ে পডে 
»৮6০০০-৪০৫০০*-এর দিকে অবিরাম গতিতে এগিয়ে যেতে পারে না এবং 
তা পারে না বলেই কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজন1 বজায় রাখার জন্য নাট্যকারকে 
সদাসতর্ক থাকতে হয়। নাট্যকার ইউজিন ও,নীলের নাট্য-রীতি ব৷ প্রবৃত্তি 
বিশ্লেষণ করে লন নিয়লিখিত লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন £-- (১) চবিক্রগুলি 
খেয়াল-খুসি ব1 নিয়তি দ্বারা পরিচালিত -সংজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। 
২) কাজের দ্বারা ইচ্ছাকে ব্যক্ত না করে_-মনস্তত্ব-জাপক বচন ব্যবহার করা 
হয়। (৩) কার্ধ দৃষ্টান্তদর্শক (1110508015৩) 7) আরোহণশীল (01985515০) 
নয়। (৪) দ্বন্দের মুহূর্তগুলি অস্পষ্ট (08669850) বা অপরিণত (60810৩0) 
(৫) কার্ষের প্রবাহে পুনরাবৃত্তির আবর্ত (28107) ০1150611002) স্থটি করা 
হয়। [ লসন-রবার্ট শেরউড প্রণীত “দি পেট্রিফায়েড ফরেষ্”, ম্যাক্সওয়েল 
এগ্ারসন-কত “বোথ ইয়োর হাঁউজেস্*, নোয়েল কাউয়ার্ড রচিত “ডিজাইন 
ফর লিভিউ* এবং সিডনি হাউয়ার্ড রচিত «দি সিলভার কর্ড” নাটক-বিশ্লেষণ 
করে দেখিয়েছেন উক্ত লক্ষণগুলি বেশী কম সব নাটকেই রয়েছে ] 

এখানেই প্রশ্ন উঠবে-_তবে কি তথাকথিত নিহ্রিয় নায়ক অবলম্বনে নাটক 
লেখা চলবে না? ৮0075019988 /1]]” যেখানে কাজ করছে না৷ এমন ব্যক্তির 
জীবন শিয়ে নাটক লেখা অসম্ভব ? লন বলতে চান-_ চরিত্রের পক্ষে, অবস্থার 
চাঁপে নিষ্ষিযন হয়ে পড়! অসম্ভব বা দোবের কিছু নয়; তবে নিক্ষিয়তা দোষে 
পরিণত হয় তখনই যখন তার “কেন-_-কিভাবে এবং কতখানি” দেখানে। হয় 
না। এসব ক্ষেত্রে--46 15 005 01006101001 005 ৫1500861510 10 5130৬ 
5 1) 100৬ 8100 11 ড/108 06616 0) 9111 19 100151861৬0 | 
মনে রাখতে হবে, খানিকট1 ফাকা আবেগ উচ্ছ্বাস দেখানোতেই বা বড় বড় 
তন্বকথা বলানোতেই নাট্যকারের সিদ্ধিলাভ ঘটে নাঁ। সমহ্যার মৌখিক 
উদ্ঘোষণা, নয়, জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে--ব্যক্তির ও পরিবেশের ক্রিয়] 


১০৪ নাটক লেখার মৃলস্ত্র 
প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সমস্যাকে ঘটনা-রূপে পরিণত করাই নাট্যকারের কাজ । 


“09৩ 01810098015 00090 81)0%/ [116 /0110106 001 01 0179 0100167 85 1 
805009 036 910106105 08181)09 ০০০৩০ [780 210 1018 510৬ 1101010767)6% 
মোটকথা পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির বোঝাপডার রূপ বা ধরণ যত রকমের হওয়! 
সম্ভব, তত রকমের নায়ক নাটকে থাকতে পারে । দৃঢ় ইচ্ছ! শক্তি নিয়ে প্রতিকূল 
অবস্থার সঙ্গে বোঝাপডা করতে ছুনিবার বেগে এগিয়ে যাচ্ছে যে লোক সেই শুধু 
নাটকের নায়ক হতে পারে, অন্ত কেউ গারে পা--এমন কোন কথা নেই; যে 
ব্যক্তি প্রতিকূল অবস্থার চাপে এব মর্ধান্তিক আঘাতের প্রদাহে ইচ্ছাকে ইচ্ছা 
করেই পঙ্গু করে তোলে-_-পরিবেশের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা না করে 
আত্মক্ষয়ে তিলে তিলে আত্মহত্যা করার দিকে এগিয়ে যায়, পরিবেশ থেকে 
নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে--৪18096 5110 করতে করতে__দেহে-মনে অসাড় 
বা স্তস্তিত হয়ে পড়ে, সেও অবশ্ঠ নাটকের নায়ক হতে পারে । তবে নারক করে 
তুলতে পান্রাই বড কথা । 

বল বাছল্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে '9৪18006 এব্র 517110108-এর মধ্যে আরোহণ 
বা অগ্রগতি নিহিত থাকে । এখানে কাধের আরোহণ হয় সক্রিয়তা থেকে 
নিক্ষিয়তা এবং নিক্ষিয়তা থেকে অসাড আচরণের লক্ষ্যে । পরিবেশের ও ব্যক্তির 
সম্পর্কের মধ্যে এখানে যে পরিবর্তন ঘটে, তার প্রকৃতি ভিন্ন | ব্যাখ্যা করে বলতে 
গেলে বলা! যাম-_ব্যক্তি পরিবেশ থেকে দুরে সরে আসে, আত্মসংহরণ বা আত্ম- 
প্রত্যাহার করে । এখানকার প্রত্যাশিত প্রারোহণ কারণের পর কারণ সাজিয়ে 
সংজ্ঞান ইচ্ছাকে আহত, ক্ষিপ্ত ও স্তপ্তিত করে দেওয়া এবং ধীরে ধীরে ব্যাক্তিকে 
শোচনীয় অবস্থার শেষ ধাপে পৌছে দেওয়া $ কারণ শেষ আঘাত বা! ধাপটিই 
এখানে কার্ধষের চুড়ান্ত পরিণাম বা 4£০০1-৪০৫1০০১ | এই ধরণের প্রারোহণকে 
আমরা “অন্তমু্খী গতি” আখ্যা দিতে পারি। কারণ এই জাতীয় প্রারোহণে 
চরিত্রের বাহ্ক-চেষ্টা বা গতি তেমন একট কিছু থাকে না, চরিত্রের দৈহিক ও 
মানসিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে--দেহ-মনের ক্ষয়ক্ষতির বিকৃতির 
মাত্র। ক্রমে ক্রমে শোচনীয়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছায় । 

“্্যাটিক এযাকশান” বা *্ট্যাটিক কনক্লিক্ট”-এর ম্বরূপ বুঝতে পারলে--অন্তর্বথ 
গতির প্রকৃতিটি সম্যকভাগে বোঝা যাবে । স্থতরাং লাজোস এগরি 4590680 
অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে যে আলোচন করেছেন তার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করতে 
চাই। 


নাটক লেখার মূলসুত্রে ১০৫ 


এগরি 4০000119%” অধ্যায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সন্বদ্বে আলোচন।, 
করেছেন £-- 

(ক) ক্রিয়ার উৎপত্তি (0118117 ০1 /৯০0100) 

(খ) কারণ ও কার্য (08855 800 26006) 

(গ) শ্থিতিধর্মী ছন্ (9180০) 

(ঘ) প্লুতিধ্মী ছন্ (1010018) 

(ড) আরোহী ছন্ব (15108) 

(চ) গতি (0৯1০৬০19600) 

(ছ) ছ্বন্বের উৎকঠা (60:581)8005/115 0001191) 

(জ) ছন্দের সুচনা (0১০9106 ০1 4১08০) 

(ঝ) ব্রমপরিবর্তন 018081000) 

(4) সংকট, চূড়ান্ত পরিণতি, উপসংহার (01198, 01108স5 [২58010001010) 
উল্লিখিত প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদই বে প্রারোহণ-সমশ্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই; যেমন “পয়েণটট অফ এ্যাটাক' 
পরিচ্ছেদটিতে কার্ধের বা দ্বন্দের সুচনা! কি করে করতে হবে সেই বিষয়েই 
আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি দ্বন্দের উৎকঠা। জাগানো এবং সংকট 
ইত্যাদির আলোচনার সঙ্গে প্ররোহণ সমস্তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবু পরিচ্ছেদ 
গুলির বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে প্রকাশ করছি এবং এই মনে করেই 
করছি যে পাঠকগণ এগরির অভিমত ভাল করে বুঝে নিতে পারবেন । 

গ্রাথম পরিচ্ছেদ-_ক্রিরার উৎপন্তি। 

এগরির মতে -»৮**110515 0500 8061013 10061 (1)5 9010 9/101018 15 012৩ 
011020 2150. 0৩ 1950]16 ঠা) 006, 7৬619 1101116 1০810108 90100 90006118116 
6155; 8806107. 08101)00 0010৩ 01 19616. অর্থাৎ বিনা কারণে কোন কার্ধই 
হয় না। কার্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ । তিনি বলেন--8০600. 9 006 09016 
17119011201 01820. 0105 ০010111100101105 1800015 %/17101) 51৬6 1185 (0 10, 
অর্থাৎ যে সব কারণের সংযোগে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই সব কারণের চেয়ে" 
কার্ধের গুরুত্ব অধিক নয় । 

ব্বিতীয় পরিচ্ছেদ_-কারণ ও কার্য । 

এই পরিচ্ছেদে ছ্বন্দ্কে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে £-১) স্থিতি-ধর্মী 
(9086০) (২) প্ুুতিধর্মী (098170108) (৩) ধীরারোহী (91০15 চ২15108) 

না. লে, মূলন্ত্র-_৭ | 


১০৬ নাটক লেখার মূলন্থত্র 


(৪) ছায়।-প্রপারী (01551800%1118) | স্থিতিধর্মী দ্বন্দ থাকে সেখানেই যেখানে 
চরিত্র মনে মনে সন্কল্প করে বটে কিন্তু ভীরুতার জন্য অথব। ক্ষমতার অভাবে 
সঙ্গপ্প কার্যে পরিণত করতে পারে না। প্রুতি-ধর্মী দ্বন্দ ঘটে, যেখানে চরিত্র 
সন্ব্নকে কার্যে পরিণত করতে অম্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত এবং আকম্মিক কিছু 
করে বসে। ধীরারোহী দ্বন্দ সেখানেই যেখানে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে 
চরিত্রের ক্রমপরিণতি ঘটে-_যুযুধান ছুপক্ষেরই জোর প্রায় সমান সমান। কারণ 
চরিত্রের ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তার উপরেই দ্বন্দের তীব্রতা নির্ভর করে--1106 10060- 
8109 01 015 90101110 91111 ০০ 06161001060 0% 006 90110801০01 ৮111 
01116 0066 10061510138] 5110 19 (136 [0:018£010156. এগরির মতে__ 
4/11171006 0165118,005/176 ০0106110100 1195 ০87) ০5391 £ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ _স্থিতিধ্মী ঘন্ব। 

বন স্থিতিধর্মী হয়ে পড়ে এই কারণেই যে, চরিত্র জোর করে কোন সম্বল্প বা 
কাজ করতে পারে না। সঙ্কল্পহীন চরিত্র নিয়ে আর যাই করা যাক ধীরারোহী 
বন্ব স্্টী কর। চলে না। অবশ্ত এ কথা মনে রাখতেই হবে--5৮ভ) 1006 10051 
8৪010 ০0010161100 1988 10061700110 01 50006 10190. 10117106110 1090016 19 
&5010661$ 591811০. অনেক ক্ষেত্রেই ছন্দ স্থিতিধমী হয়__স্থুম্পষ্ট প্রেমিজের 
অভাঁবে। লক্ষ্য অস্পষ্ট হওয়াতেই চরিত্র ছু-এক ধাপ এগিয়েই এক বিন্দুতে ঘুরতে 
থাকে কিংবা কোন এক স্ধিতে অনেক সময় অতিবাহিত করে পরে লাফে লাফে . 
ধাপের পর ধাপ পার হয়ে যায়; চরিত্রের গতির মধ্যে ভারসাম্য থাকে না। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ্ঁতি-ধর্মী ঘ্ব। 

এই দ্বন্দ এডাতে গেলে নাট্যকারকে এই কথাটা মনে রাখতেই হবে-_-কোন 
সাধুই রাতারাতি চোর হয় না বা কোন চোরই রাতারাতি সাধু বনে যায় 
না। পূর্ব সঙ্কল্প না থাকলে কোন প্ররুতিস্থ নারীই সাময়িক উত্তেজনায় 
সংসার ত্যাগ করে না। মানসিক প্রস্ততি ছাড়া কোন খুনজখমাদি মারাত্মক কাজ 
ঘটতে পারে না। অত্তএব গোড়াতেই চরিত্রের গতিপথ ঠিক করে নিতে হবে। 
গতিপথ ঠিক করতে পারলে গতি-_কালের সঙ্গে মিলিয়ে গতির বেগটাও বেঁধে 
দেওয়া সম্ভব হবে-তার ফলে চরিত্র “558৫5 190৩*-এ ৭৪:০৬%* করতে 
পারবে |  *010167  (1210516100*-এর অভাবে ঘটনা ও চিত্র লাফিয়ে 
লাফিয়ে না চলে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। “89৪1 038180061 1708 
০6 81502 প্র 01081005100 15568] (10602361565 80৫ 120091 06 81610 & 


নাটক লেখার মুলকুত্র ১৬৭ 


০1081106 60 05618 113৩ 51101608100 01081068 ড/1)1019 18106 01805 
17 (10610%14819091 2081088007৮ আসল সমস্যা । এর অভাবেই 
বন্ব ধীরারোহী ন1 হরে প্লুতিধর্মী হয়ে পড়ে । মনে রাখতে হবে-_স্থিতিধর্মী বা 
গ্লৃতিধর্মী ঘন্ব গঠনগত ত্রুটি বিশেষ এবং সুস্পষ্ট প্রতিপাছ্যের অভাবেই এই তরমট 
ঘটে। যখনই ছন্দের উপশম বা অসম উত্থান বা আরোহ ঘটে, ছন্ব বন্ধ হয় বা 
লাফিয়ে চলে তখনই বুঝতে হবে প্রেমিজে দোষ রয়েছে । ধীরারোহী দ্বন্ব 
সম্ভব হয় সেখানেই যেখানে প্রতিপাচ্যের সঙ্গে চরিত্রের পূর্ণ সঙ্গতি থাকে--(176 
50017611516 ০001100 19 0186 10:00080 ০1 019818000: 1110 8৩ 
৩1] 10010706010 15009 ০01 (1)5 1019100180.) 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ--আরোহী ছন্দ । 

স্থিতিধ্মী ও প্রুতিধ্মী ত্ন্দের আলোচনা থেকেই আরোহী ছন্দের প্রকৃতি 
অনেকটা বুঝতে পারা গেছে । বোঝা গেছে-_-আরোহী দ্বন্দ অতিষ্পষ্ট প্রতিপাদ্য 
এবং বুহবদ্ধ ও ত্রিমানযুক্ত চরিত্রের ফল (15516 012, ০1687-001 101620196 
800 ₹/611-0101065118150) 00166-11061)580108] 91781800618) | দ্বন্বপরায়ণ 
দুটি পক্ষই যেখানে সমান জোরালে। এবং নিজ নিজ সংকল্লে অটল, সেখানেই 
স্থতীব্র আরোহীদন্দ সম্ভব হয়। প্রতিপাদ্য যেখানে অস্পষ্ট, বিবদমান পক্ষের 
সন্কল্পের মধ্যে যেখানে জোরালো সংঘর্ষ নেই এবং চরিত্রগুলি যেখানে ত্রিমানযুক্ত 
নয়, স্থখোনে আরোহী ছন্দ সৃষ্টি করা যায় না। অবশ্ত একমাত্র আরোহী 
দ্বন্বেরই নাটকীয়ত্ব আছে, অন্য ছন্দের নেই--এমন কথা যেন কেউ মনে না 
করেন-_ত্রিমান বিশিষ্ট চরিত্র এবং সুগঠিত প্রতিপাদ্য থাকলে যে কোন প্রকার 
ঘবন্বই নাটকীয় হতে পারে--( 805 (5 আঃ]] ৫০, 4 ১০ 198৬৩ 
(001706109101081 01091800615 10) 2 ০1681-000 0015100886,) 

বন্ঠ পরিচ্ছেদ্_গতি। 

যদিও প্রত্যেক ছন্ছই, আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ ব্যাপারে, আপাতদৃষ্টিতে 
একরপ বলেই মনে হয়, তথাপি প্রত্যেকটি ছন্দ হ্বরূপতঃ দ্বতগ্ত্র। প্রত্যেক ছন্বের 
মধ্যে গতির ছোট ছোট অসংলক্ষ্য মাত্রা (85810510008) থাকে এবং সেই 
গতি-মাত্র! নিয়ন্ত্রিত হয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা । চরিত্র যদি চিন্তায় 
ও কর্মে ধীর হয়, তবে তার ধীর গতি ছন্দের প্রকাতিকে এ ধীরত্ব দিয়ে প্রভাবিত 
করবেই। অতএব ছুটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যখন এক নয়, তখন ছুটি গতি-লয়, 
বা ছুটি ছন্ কিছুতেই সমান হতে পারে না। এই সব ছোট ছোট গতি-মাত্রার 


১০৮ নাটক লেখার মূলন্ত্র 


মূল্য বা গুরুত্ব বিচার করতে হবে, বড় গতি-লয়ের সঙ্গে তাদের কতধানি যোগ 
আছে নাঁআছে তা যাচাই করেই-_-"]05৩ ৪10811 100৩00010, (13610, 
০০০012068 10010016200 01219 110 11516181101) 0০0 085 019 11000036100 
যেখানে বড় গতি-লয় থাকে না সেখানে ছোট ছোট গতি-মাত্রারও তাৎপর্য থাকে 
না। এই সব ছোট ছোট গতি-মাত্র! যেন মোটর গাড়ীর গ্যাসোলিন-প্রবাহের 
বিস্ফোরণের পর বিশ্ফোরণ--এক বিস্ফোরণের ফলে অন্য একটি বিম্ফৌরণ। বহু 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিল্ফোরণ যেমন করে গাড়ীকে সামনে চালিয়ে নিয়ে যায়,+_-তেমনি 
পা & 1012%) ৪৪০1) ০9০010.61100 0817598 005 005 8৩1 10 78018 18 
0001৩ 110061756 11081 011৩ 0106 05001৩. 2195 10185 170৮65) 81:0195116৫ 
৮9 00৩ ০0011106 01:68060 0৮ 005 91880180015 20 01061 0658165 0০ 
16801) (0611 £081.+ 

সগুম পরিচ্ছে্ব__ছন্দের উদকণ্ঠা। 

সমন্ত রচনারই হৃৎস্পন্দমন হচ্ছে দ্বন্ব। দন্ব আছে অথচ ছন্দের জন্ত কোন 
উৎকঠা নেই-এমন হতেই পারে না। দ্বন্্ হচ্ছে সেই মহাশক্তি আণবিক 
শক্তি যাতে একটি বিস্ফোরণ থেকে বিক্ফোরণের একটা ধারা ব! শৃঙ্খল তৈরি 
হয়ে ষায়। যেখানেই ছুটি প্রতিস্প্ধী পক্ষকে শক্তিপরীক্ষার জন্য উদ্যত করা 
হয়, সেথানেই ছন্দের উৎকঠা স্থষ্টি করা হয়। স্তরাং ছন্দের প্রস্তুতিও একরকমের 
হন্ব,_-উৎ্কগায় পরিপূর্ণ । “থার্টি সেকেগুদ ওভার টোকিও চলচ্চিত্রের দৃষ্টান্ত 
দিলেই বক্তব্যটি স্পষ্ট করে। ছবিটির প্রথম ছুই তৃতীয়াংশে ছন্থ বলতে যা 
বুঝায় তার কিছুই নেই ; অথচ দর্শক সম্মোহিতের স্তায় বসে থাকে। প্রত্যাশিত 
তিরিশ সেকেণ্ডের প্রতীক্ষায় দর্শক পুরো দুঘন্ট। নিংস্পন্দ হয়ে বসে থাঁকে। 
এটাই সবচেয়ে বড কথা । এই ধরণের একাগ্র প্রতীক্ষা বা ভাব। ঘটনার জন্য 
শৎস্থৃক্য উদ্রেক করতে পারলে অবশ্যই উদ্দীপনা (0909101) স্যপ্টি করা যায়। 
থিয়েটারের পরিভাষায়-দ্বন্দোৎকঠা। (501651)800%/11)5 901011£01 ) আসলে 
“টেন্শানশ। 

অষ্টম পরিচ্ছে্- ছ্স্ৰের সূচন|। 

[ একস্‌পোজিসান_-আলোচন। প্রসঙ্গে এ পরিচ্ছেদের বক্তব্য বলা হয়েছে ] 

নবম পরিচ্ছেদ -ক্রেমপরিবভ'ন। 

ছুতিন কোটি বৎসর আগে পৃথিবী ছিল একটি আগুনের গোলা । লক্ষ লক্ষ 
বৎসর লেগেছে পৃথিবীর ঠাণ্ডা হতে। ঠাগু হয়েছে অতি ধীরে ধীরে । এই 


নাটক লেখার মৃল্ুত্র ১৪৯ 


ক্রমপরিবর্তন যত ধীরেই ঘটুক, ঘটেছে এবং তারই ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ 
শক্ত হয়েছে, প্রাকৃতিক বিক্ষোভে পাহাড়পর্বত মাথা তুলে ফ্াড়িয়েছে, উপত্যকা 
অধিত্যকা গড়ে উঠেছে-_পাহাড়ের খাত ধরে নদী বয়ে গেছে। তারপর 
এসেছে এককোধী প্রাণী এবং সজীব বস্ততে পৃথিবী ভরে গেছে । জীবন-রেখার 
তলদেশে রয়েছে--থ্যাল্লোজেন্স' নামক উত্ভিন তাদের ভাট! ব1 পাতা কিছুই 
তেমন নেই। তারপর রয়েছে-_-এক্রোজেনস্‌” বা অপুষ্পক উত্ভিন, তারপর 
দেখা দিয়েছে-_সপুষ্পক উত্ভিদ, তারপর “পলিকোটিলেডেনাঁস, বৃক্ষরাজি-_এবং 
বন্য বুক্ষরাজি ও ফলবান বৃক্ষ । প্রকৃতি কখনও লাফিয়ে চলে না। প্রাণী- 
জগতেও এন্্প ক্রমপরিবত্তন বিরাজ করছে । কোথাও ক্রম-বিচ্ছেদ নেই । ক্রম- 
পরিবর্তনের ফলেই, ভ্রণ থেকে শিশু, কিশোর, যুবক, প্রো এবং বৃদ্ধ আবির্ভূত 
হয়। প্রত্যেক জীবনেই ছুটো মের আছে-জন্ম ও মৃত্যু । এই ছুই মেরুর 
মধ্যবর্তী ক্রম £-- 


জন্ম --" শৈশব 
শৈশব -_- কৈশোর 
কৈশোর -_ যৌবন 
যৌবন -- প্রোটাবস্থা 
প্রোড়াবস্থা _: বার্ধক্য 
বার্ধক্য --মৃত্যু 
বন্ধুত্ব এবং হত্যা-_এই ছুই মেরুর মধ্যে নিয়লিখিত ক্রম রয়েছে £-- 
বন্ধুত্ব -- আশাভঙ্গ 
আশাভঙ্গ _- বিরক্তি 
বিরক্তি -_- উত্তেজনা 
উত্তেজনা -_- ক্রোধ 
ক্রোধ -_ অপমানন' 
অপমাননা -_ মর্যাস্তিক 


আঘাত -_ ভয়-প্রদর্শন 
ভয়-প্রদর্শন__ হত্যার পৃপরিকল্পন1 
পূর্বপরিকল্পন_ হত্যা 
অবশ্ঠ, কল্পিত মেরুর মধ্যে একাধিক স্ম্াতিহুক্্ম ভাবের ক্রম থাকতে পারে। 
'তবে পরিপাটি ক্রমপরিবণ্তন দেখাতে গেলেই সমস্ত স্ুল-সুক্ম ভাবের ক্রমগুলি 


১১০ নাটক লেখার মূলথত্র 


দেখাতে হবে। যেখানে চরিত্র ক্রম ভঙ্গ করে ছু তিন ধাপ ভিজিয়ে যায়, 
সেখানেই সে লাফিয়ে চলে এবং বাস্তবতা হারিয়ে ফেলে । “40 9102951 
01015615881] 99010 01 1160109016 ড/110619 15 115011106 01219810100." 
1৬151090180088 8100 50০10 01021801615 108৬6 10 11810810100 41101) 18 
(15 1106 ৮10০0 01168] 01918. বড নাট্যকারের কৃতিত্ব সুষ্ঠ ক্রমপরিণতি 
হি করার মধ্যেই । সমগ্র ঘটনার বা কাহিনীর ক্রমগতির ধারা প্রতিফলিত 
করে বা অঙ্ষুপ্ন রেখে, ক্রমপরিণতিশীল একটি ঘটনাতস্ত্রের বা বৃত্তের ছোট পরিসরের 
মধ্যে কাহিনীকে সঙ্কুচিত করে আনা, খুবই ছুঃসাধ্য ব্যাপার । ( লসনের 
“কন্প্রেশান-একট্রেনশান'--দ্রষ্টব্য ) [৮ 066008 0010 010৩ 01809808818 
80111, 100%/ 80006881011 116 081) 00020079858 1019 198151191 11) 
09105101010) £1%1106 0: 5185650111/--005 ৮0016 00061006106 | 

দশম পরিচ্ছেদ__সংকট, চুড়ান্ত পরিণতি ও সমাধান । 

জন্মের আগে যে গর্ভবেদন।! তাকে বলা যায়__সংকট (01518) 7 ভূমিষ্ঠ 
হওয়াকে বল! চলে চূড়ান্ত পরিণতি (0115185 ) এবং জীবিত বা মৃত অবস্থাকে 
বল! যায়-_-সমাধান বা উপসংহার (9৪0106190 )। প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই 
ংকট, পরিণাম ও উপসংহার অন্ুক্রমে একে অন্যকে অনুসরণ করে থাকে । 
সংকটের অবস্থা হচ্ছে-_-"৪ 5080 ০? 001769 170 11101) & ৫60131৩ ০1)806৩ 
00৩ ৪ 01010 001861 13 11)1950017:.৮ চুড়ান্ত পরিণতির অবস্থা হচ্ছে 
আসন্ন পরিবন্তিত অবস্থার উপস্থিতি এবং সমাধান হচ্ছে সেই অবস্থার ফলাফল। 
এগরির মতে “4১ 810815 80610 901168175 (8৩ 65009816190 0170161015৩ 0০ 
0080 70811010012 50606, 65100810101) ০0 01081980161), 0001110, 
(91981010)  01:1518) 0111009%) 070 90001051010. 1711)19 0100960101৩ 
170010 ০6 161068060 89 10981) (10395 89 (105 819 9০951005 11) %০1 
0185, 10 81. 850100108 8০৪15 ৮ অর্থাৎ__নাটকের প্রত্যেকটি দৃশ্যেই সেই 
দৃশ্ঠের উপস্থাপয বিষয়ের স্থচনা, চরিত্রের অভিব্যক্তি, দ্বন্ব ক্রমপরিণতি, সংকট, 
চুডান্ত পরিণাম এবং উপসংহার-_এই পধায়গুলি থাকে ! এই প্রক্রিয়াটি প্রত্যেক 
দৃশ্তেই প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে-_ ক্রমবর্ধমান মাত্রায় । 

এই দশটি পরিচ্ছেদে নাট্যবিদ এগরি দ্বন্দের সুচনা, গতি-বৈচিত্র্য, ছন্দের 
পরিণাম প্রতভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় মুখ্যত নাটকীয় 
কাধের 'প্রারোহণ” সমস্তাকেই বিঙ্লেষিত এবং আলোকিত করার চেষ্টা করা 


নাটক লেখার মৃলম্থত্র ১১১ 


হয়েছে । বলা বাহুল্য, এগরি “ছন্দ' শব্দটিকে ব্যাপক তাৎ্পর্ষে ব্যবহার করেছেন। 
ছন্দের স্চনা (9০10 0£ ৪06০), ভাবী দ্বন্দের জন্য কৌতুহলের উদ্রেক 
(80168108005/1008 ০০07111101), ছন্দের আন্ুক্রমিক আরোহ (7২15108 ০০061100), 
দ্বান্দের প্রুত-গতি (10001)18 ০01810€ ), ছন্দের ক্রমপরিণতি ( 081816100 ), 
দ্বন্দের গতিহীনতা (51810 ০০92061101), বিভিন্ন পর্ধায় ( ক্রাইসিস্-_ক্লাইম্যাকৃস 
-_রিজোল্যুশান ), সব কিছুকেই তিনি দ্বন্দের বিশেষ অবস্থা হিসাবে গণ্য 
করেছেন । 78800510195 06118986015 8০606, ০1118 প্রভৃতি পরিভাষার 
লক্ষণ বিচারেও তিনি লন প্রমুখ নাট্যবিদদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি । 
মুনিদের একমত হতে না পার! সাধারণের পক্ষে অবশ্ঠই মারাত্মক ঘটন1 | স্থতরাং 
এই প্রপঙ্গেই “অবলিগ্গেটরি দিন” এবং “ক্লাইম্যাকৃস” সম্বন্ধে আমি বিশেষ 
আলোচনা করছি । যদিও এই আলোচনা স্ি-বিভাগ অধ্যায়ে সামান্যভাবে 
করা হয়েছে, তবু মুনিদের বিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করতে চাই 
এবং চাই এই কারণেই যে মতভেদ আছে এ কথাট? জানাও জানার পথে 
প্রথম পদক্ষেপ । 


(চ) অপরিহার্য দৃশ্য (011850053০0 ) 


অপবিহার্ধ দৃণ্ঠ চাই এই দাবাটি প্রথম উত্থাপন করেন চার800015009 5810৩) 
তার “৬ 10601 ০01 111৩71১6811, নামক গ্রন্থে । সাপি বলতে ০০ ছেন 
দর্শকের প্রত্যাশা পুরণ করতে অপরিহার্য দৃশ্য (5০600 ৪ 15166) 
চাইই চাই; কারণ-416 19 10165015519 (015 55060181101) 10105160 
ড/11) 01008118110 %/10101) 18 ০005 ০1 (172 01)81005 01 116 
115807৩,৮ অর্ধাৎ, থিয়েটারের অন্যতম আকর্ষণশক্তি নিহিত রয়েছে অনিশ্চর- 
মিশ্র প্রত্যাশার ভিতরেই । 

উইলিমায় আর্চার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, অপরিহার্য দৃশ্ত বলতে বোঝায় 
সেই দৃশ্ঠ যা দর্শকরা আগে থেকেই অনুমান ও আকাঙ্ষা করে এবং যাকে না পেলে 
তারা বিরক্ত হয় | “/৯০ 011856019 5096176 19 006 5/1)1018 10176 200167105 
(03016 01 1558 ০198115 80৫ 00135010998519) 1016966৪ ৪00 ৫6৪£:৩8, 8:00 
00৩ 203901005 01 11801) 16 1099 101) 16830) 1586101% | 

জন হাউয়ার্ড লসন অপরিহার্য দৃশ্ঠের অপরিহার্ধত্ব বিষয়ে উইলিয়াম আর্চারের 
চেয়েও এক ধাপ এনিয়ে গেছেন । 7080 01056 ০৪০ 95 000 6০০৫ 018১ 


১১২ নাটক লেখার মৃলস্থত্র 


₹1161006 & 5060৩ & 91৩*, আর্চারের মতে-_-এ কথ। অকাট্য সত্য কিছু নয়, 
কিন্তু লসনের মতে--"৪০ 10185 ০ 911 00 01:0%160 ৪ 00100 01 
901509100:818010 (05/810 10101) 006 121985117)11) 63760190101) 18 21010580.” 
প্রত্যেক নাটকেই একটি সংহতি-বিন্দু অর্থাৎ যে যে ঘটনাবিন্দুর জন্য দর্শকদের মধ্যে 
পবচেয়ে বেশী আকাজ্কা জাগে, সেই বিন্দুটি থাকা চাই। ঘটনাকে দশকর] কি 
মনে দেখছে এ বিন্দুই তার নিদর্শক | লসনের সিদ্ধাত্ত-_-85% ৪9 (3৩ 011018য. 
10110151969 08 ৮101) ৪ [65005 5/10101) 5/0 ০1) 81081926005 20101) 
08০5/21001)5 00118900915 5০610 07015 08 ৪17 20080191081 01601 0 
১৩ 01:৬1 100৬6116100 917 05 8০600. 70৩ 011009% 15 1105 
08310 66101, ড/10101) 02105681116 11510 2061010 (0 510%/ 8170 11061. 
215 09011880015 89509 18 0176 10111501806 £০0৪] 10810 ৮/1)101) 010৩ 
0155 18 ৫1110, 7115 ০1100821199 103 10068 17) 0175 80018] 
90099101100. 7716 0011850019 80০105 13 ০0০96০৫ 18 2061510% ) 1015 011৩ 
01591081 00£105111) 01 [106 ০010061100. লসনের মোট কথা এই যে, 
অপরিহার্ধ দৃশ্য ও চূড়ান্ত পরিণতি এক বস্ত নয়। চুড়াস্ত পরিণতি হচ্ছে 
“51081 ০1851)”, অপরিহার্য দৃশ্ঠ হচ্ছে “5%60160 0185%৮| অপরিহার্য 
দৃশ্তের অভাব অন্য কোন উপায়ে পূরণ করা যায় না, কারণ তাতে প্রত্যাশায় 
চূড়ান্ত সম্ভাবনার রূপটিই ব্যক্ত হয়ে থাকে । যেখানে অপরিহার্ধ দৃশ্ত এবং চুড়ান্ত 
পরিণতির সংযোগ দুর্বল, অথবা উভয়েই যোগ বিচ্ছিন্ন, আমর] দেখতে পাই 
সেখানে চরিত্রের অগ্রগতি ( কায়িক প্রচেষ্টা ) ব্যাহত। 

লাজোস এগরি এই ধরণের কোন “অবলিগেটরি সিন*এর অস্তিত্ব এবং 
অপরিহাধত্ব শ্বীকার করেন ন!; তিনি বলেন__“৩৬৩:% 5০11৩ 10 ৪ [0189 3 
০১1182101১*। লসন যে সংহতি-বিন্দুর (0০100 ০01 ০0006081107) কথ! 
বলেছেন তা তার মতে 4015158018৮ | এগরি বলেন নাটকে তেমন কোন 
সংহতি-বিন্দু ধদি থাকে তবে তা৷ সেই মুহর্তটিই ধন প্রতিপাগ্ছটি প্রতিপাদিত হয়। 
নাটকের আরম্তেই প্রত্যাশার জাগরণ ঘটে, এবং তার পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই 
প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেতে থাকে-_দৃশ্টে দৃশ্তে প্রত্যাশার ক্রমোচ্চ আরোহ ঘটে-_ 
প্রতিপাঞ্ের প্রতিপাদনে প্রত্যাশার অবসান হয়। এই দিক থেকে দেখলে-_-অতি 
প্রত্যাশিত দৃশ্ত বলে কোন দৃশ্ত থাকতে পারে না, আর যদি বা পারে সে 
প্রতিপাদ্থয-দৃশ্ঠ | 


নাটক লেখার মৃূলনত্র ১১৩ 


এগরির মতে--”[10৩ 2189 ৪৪ ৪ 1091৩ 11] 18৩ 90100100050815, 
6801)196 ৪ 101001 13101) জা111 ০৩ ০110010801028 01 0106 5106116 ৫19008. 
[019 80506 111 ৮০ 10015 1609৩ 00810 805 09006, 0০180100005 
৫৩011706110 01 8105 [51908 8০60৩, 01 011৩ 0185 1111 50161,” এগরির 
শেষ কথা এই যে একটি নয়, একাধিক অপরিহার্য দৃশ্ত একযোগে চূড়ান্ত পরিণাম বা 
সংকট স্্টি করে থাকে__সেই প্রধান সংকট বা প্রতিপাগ্ভ প্রতিপাদনকেই 
লসন তুল রে “অবলিগেটরি সিন” বলেছেন । যাই হোক, যেখানে মুনিদের 
এত মনাস্তর সেখানে আমরা নীরবে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি এবং মারাত্মক কোন 
ঝুকি না নিয়েও বলতে পারি-আরম্ত থেকে কার্ধ যদি ক্রমোচ্চ-গতিতে আরোহণ 
করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের গৎস্ক্যের মাত্রাও ক্রমশঃ বন্ধিত হতে থাকে এবং 
উপসংহার পর্যন্ত কার্য তথা ওংস্তক্য যদি সমান মাত্রায় আরোহণ করে তাহলে 
অপরিহার্য দৃশ্তের মুখ চেয়ে নাট্যকারের কালপেক্ষ বা ছুশ্চিন্তা করার কোন 
প্রয়োজন নেই। কার্ষের আরোহণের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক সন্ধির উপযুক্ত 
'ঘটন। নির্বাচন করতে যিনি পারবেন না, তিনি আর যাই পারুন ভাল নাটক 


লিখতে পারবেন না। অতএব, “অবলিগেটরি সিন” নিয়ে মাথা ঘামানোর 
প্রয়োজনকে তত অপরিহার্য মনে না করলেও চলে। 


ছ) চুড়ান্ত পরিথতি ( 11085 ) 


সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রের “পঞ্চসন্ধি-বিভাগ” এবং গুস্তাভ ফ্েতাগের “পিরা মিডস 
সদৃশ-গঠন, বা! পঞ্চ-পর্ব-কল্পনার সাদৃশ্তের দিকে দৃর্টি আকর্ষণ করে পূর্বেই 
দেখাতে চেষ্টা করেছি এবং বলেছি_-ফ্রেতাগ্ 'ক্লাইম্যাক্ শব্খটি চুডভাস্ত 
পরিণতি বা উপসংহার অর্থে ব্যবহার করেন নি। তার মতে-ক্লাইম্যাকৃস, 
_উখীনের চুডা এবং ঘটনার মোড় (0810108 09806), কিন্তু লসনের মতে 
'ক্লাইম্যাক্স, হচ্ছে চুঁাস্ত পরিণাম বা উপসংহার (09100128016 1001005 )। 
'এখানে লসনের বক্তব্যকে আরো বিস্তুতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে । 

লন লিখেছেন--:] 108৮০ ০07051210019 1660760 6০ 110৩ 0110987..88 
005 00067011170 00100 11 [009 11101908610 01 (05 0191008010 
00056100610. ] 108৬০ 885101000 11086 01015 5৮501 15 1106 €2১0 01 1709 
801100, 800 10855 £161) 170 901891051801910 (0 105 1068 01 91116 
8০01010, %/1361610 [106 ০9০16 ০015৮০00919 ০0017010060 0110081) ০৪৫৪- 


১১৪ নাটক লেখার মূলন্ুত্র 


80:010189 01 801861010%. ফ্রেতাগের “পিরামিভ-গঠন? এবং 4811708 ৪০000 
অস্তিত্ব আজ পর্বের অনেকেই স্বীকার করেন না। ব্র্যাগ্ডার ম্যাথুস, উইলিয়াম আর্চার 
প্রমুখ নাট্যবিদগণের অভিমত উদ্ধার করে লদন দেখিয়েছেন যে সকলেই বলতে 
চাঁন-8০%1০1১, ক্রমোচ্চ গতিতে লক্ষ্যাভিমুখে আরোহণ করে ; পড়ন্ত দ*1” বলে 
কোন দশ] কার্ষের আরোহণে থাকতে পারে না। অবশ্ট উইলিয়াম আর্চার যখন বলেন 
71015 59005108700 89501050 11)8 1005 01899118190 ০9810 91%185৪ 1০ 
08815 1119 80100 00001006 10010) 0০ 10100168 ০1 119 
001001179806010 7 006 001 5001) 9. 11910 200 951 1015 ] ০81) 0 10 
8008016106 £58801” তিনি আরো যখন বলেন__নাটকের শেষ দৃশ্ত 4005)- 
2081০: বা “8061-0180090610” হতে পারে, তখন লসন তার সমালোচন। করে 
লিখেছেন 1106 0110082% £5 1000 005 170151658 10900062063 1015 006 
00081 10680118601 17)017801)1) 8100 [1)61910016 (186 10101016100 01 2009 
117061056 90810. 087 015 101756171 ৬৮০ 00110%/60 9৬ ০0111010090 
৪০102, 0৮ ৪ 06100006086101) 02089001016, 01 00181851105 01 0106 
০:17” অর্থাৎ ক্লাইম্যাকজস বলতে সবচেয়ে আবেগ-মুখর মুক্ুর্ত 
বোঝায় না, বোঝায় সবচেয়ে অর্থপূর্ণ মুন্ুভটিকেই এবং সেই 
মুত্ততটিই জবচেয়ে তীর অনুভুতির মুভুর্ত। যে মূহ্র্তটি সবচেরে 
তাত্পর্ষশূর্ণ__তীব্রতম অনুভূতির মুহূর্ত, তার পরে কোন দীর্ঘকালধ্যাপী বিপত্তির-দৃষ্ট 
বাঁ গ্রন্থিমোচন ব্যাপার থাকতে পারে কি? লসনের দৃঢ় দিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই পারে না। 

ব্যারেট. এইচ.. ক্লার্ক তার 4 500৫ 01 00০ 10৫01) 10181008) গ্রন্থে 
মন্তব্য করেছেন 00০9 ০011078%15 01781 [00110 10 ৪ 10195 86 %/10301) 0105 
2০00100 1520195 105 00110109100, 006 17990 01161081 508911115 0৬৩1০- 
[0706100 2091 /17101) [176 €605101) 19 1619560১ 01 01518৬৩190.":-109 
৪0016021195 0019 15 81 2াগ্র 868 1)0%/ 1 81] (175 00৮. লসন এই 
মন্তব্যের সমালোষ্চন? করেছেন এবং ইবসেনের নাটক--“হেড্‌ডা গ্যাবলার” বিশ্লেষণ 
করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, ক্লাইম্যাক্সের পরে “টেনশন কমে যায় এবং 
পরবর্তী পর্বে দর্শকরা শুধু অবশ্যস্তাবী ফলের জন্ত প্রতীক্ষা করে এ কথা সত্য নয়। 
বরং এঁ নাটকে এইটিই বিশেষভাবে দেখা যায় নাটকে “০08680015 ৪9০৩1৫15 
561198 ০6 011$6১১ রয়েছে । লসন বলেন 0101229য%. ও 0500010911-এর 
মধ্যে পার্থক্য কল্পন| করা মানেই কার্ধের ছুটি মূল বা উদ্দেশ কল্পনা কর1-_নাটকের 


নাটক লেখার মূলস্ত্র ১১৫ 


এক্যহানি ঘটানো । অবশ্য, প্রত্যেক দ্বন্দের মধ্যেই সমাধানের বীজ নিহিত থাকে 
এবং নতুন ছন্দের সম্ভাবনায় পূর্ণ নতুন শক্তি-সমাবেশ ব! পক্ষবিন্তাস থাকে। অতএব 
সর্বাপেক্ষা উদ্দীপনার মুহূর্তটি হচ্ছে সেই ক্ষণটিই যখন নতুন শক্তি-সমাবেশ দেখা 
দেয়। এ ক্ষণটিতেই বিশেষ ঘটনা-তন্ত্রের চূভাস্ত পরিণতি ঘটে । তারপরে যে 
নতুন শক্তি সমাবেশ বা পরিস্থিতি, নতুন সমস্তা, নতুন দ্বন্দ আসে, তা৷ নাট্যকারের 
উপস্থাপ্য বিষয়ের গনণ্ডীর অন্তভূ্ত নয়। কার্ধকে তার ম্বাভাবিক পরিণতির বাইরে 
টেনে নিয়ে গেলে নাটকীয় কার্ধের বা বৃত্তগঠনের বিধি লংঘন করা হয়। তা 
করলে সমাধান-পর্টি অবশ্বাই নিস্তেজ এবং ব্যাখ্যাধ্মী হতে বাধ্য এবং তাহলে 
মূল কার্ষের সঙ্গে তার অপরিহার্য যোগও থাকে না । আবার নিস্তেজ বাঁ ব্যাখ্যাধর্মী 
যেখানে না হয়, সেখানে নতুন ছন্দের ক্ষেত্র বা পারস্থিতি প্রষ্তত করে নতুন 
শক্তির আমদানি হয়, নতুন শক্তি নতুন লক্ষ্যের দিকে যায়, নতুন ক্লাইম্যাক্‌সের 
আকাজ্ষ! জাগায়, নতুন বিষয়বস্ত তথ নতুন নাটকের উপস্থাপন! ঘটে । 

£911178 ৪০0০৫,-এর ধারণার অর্থ তখনই পাওয়া সম্ভব যখন নাটকীয় 
ঘটন-তন্ত্রকে নিরপেক্ষ (৪0801815 ) বলে, জীবনের সঙ্গে যোগ নেই যার তেমন 
কোন শ্বয়ংনিয়ন্ত্রিত আবেগ-সমাবেশ বলে, মনে করা হবে_-মনে করা হবে-_ 
ধরাবীধা আরম্ভ থেকে ধরাবাধ! পরিণতিতে যার গতির শেষ তেমন কোন 
একট বস্ত হিসাবে । লসন মনে করেন__ফ্লেতাগের 1পরামিডের ভিত্তি 
ভাববাদী দার্শনিক সংস্কার ঃ কার্ধ উখ্িত হয় সনাতন নৈতিক ও সামাজিক 
বিধি থেকে, এবং সেই বিধি-অন্থসারেই একটি বিশেষ ক্ষণে কাধ অবতরণ করে। 
উপসংহার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্টি হতে পারে এই কারণেই যে, উপসংহারে থে 
নৈতিক-বিধানের রূপটি ব্যক্ত হয় তা সম্পূর্ণ (6091 )। কার্ষেব সামাজিক ব্যাণ্রি 
বা যোগের কোন অপেক্ষা থাকে না; পরিশেষে কার্ধ-কারণধারার সব কয়টি সুত্রকে 
একত্র বেধে দেওয়া হয় এবং ঘটনা-কন্ত্রটি সম্পূর্ণ (০1080 ) হয় অর্থাৎ একটি 
নিরপেক্ষ বৃত্তে পরিণত হয় । 

লসন বলেন আমর] যদি লেসিডের (1,555108) 410 08007৩66515 1010118 15 
00100650660, ৩৮61৮ 03105 13 10065/05610, 5৬615001108 010810858 101) 
০৬61: (10108) ০৮511010116 175615৩5 11010 ০9865 1০0 &000)01,-স্এই কথা 
হ্বীকার করি, তাহলে কার্ষের নিরপেক্ষ পরিসমাপ্তি অর্থাৎ যে শেষের সঙ্গে সব 
সম্ভাবনার অবসান এমন কোন “০1০৪০ বৃত্তের কল্পনা] করতে পারিনা । অবশ্য, 
নাট্যকার "0081 1385 005 00%০: 0০ 8৩6 00 ৪:91081 11101. 
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'লেসিঙের এ কথাটাও ঠিক। নাট্যকারের কাজ এই নির্বাচিত সীমার মধ্যে যথাসম্ভব 
ব্যাপ্তি নিয়ে আসা । জীবন নিযে তার কারবার । চেতন! এবং বাসন অনুসারে 
নাট্যকার জীবনের রূপ গডেন। জীবন-্রবাহ থেকে জীবনের রূপকে তিনি যত 
সরিয়ে নিয়ে আসেন তত তিনি নিজের উদ্দেশ্ত নিজেই ব্যাহত করেন। জীবনের 
গতি অবিরাম--অশেষ সংকটের (01568) পরম্পরা-_ভারসাম্যের (50011801101) 
অশেষ পরিবর্তনধারা । যে পর্বটি বা বিন্দুটি নাট্যকারের কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যময়, 
তথা উদ্দীপনাময়, সেই বিন্দুটিই তিনি নির্বাচন করে থাকেন, কিন্তু তার অর্থ তো 
এ নয় যে জীবনের গতি সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। 

এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখা যাবে নাটকের প্রা ইগ্যাকজ* 
সন্ধিটি ইতিহাসের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইবসেনকেই নেওয়া 
যাক। ইবসেন দেখেছিলেন_ বুঞোয়া পারিবারিক জীবনের গঠন ভেঙ্গে পড়েছে 
এবং একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে । এই পর্যায়টিকেই তিনি 
চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতি হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং এইটিই তার নাটকের 
“00100 01 1966065006৯ । কিন্তু ইতিহাস দাড়িয়ে নেই। 49০10 ০91 
£০6160০০,--সরে এসেছে । তাই নোরার গৃহত্যাগ, কেডডাঁর আত্মহত্যা 
আজ তত অপরিহাধ বলে মনে হয় না। নোরার গৃহত্যাগ 'এঁতিহাসিক' কিন্ত 
“সমসাময়িক” নয়। যেমন সমসাময়িক নয় মর্মরসমাধিস্থ রোমিও-জুলিয়েট, | 
জগৎ গতিশীল । সব কিছুরই বৃদ্ধি ও সমাধান আছে, ক্ষয় ও পুনঃপৃতি আছে। 
দ্বন্দের উত্তেজন। সব সময় সমান মাত্রায় বাডে না এবং উত্তেজনা! কমতেও পারে, 
কিন্তু জীবনযাত্রা যেহেতু ক্রমপরিণতিশীল, প্রশমিত উত্তেজনার অবস্থা! প্রস্ততিপর্ব_- 
দ্বন্দের নবপর্ধযায়েরই অস্কুরোদগমের অবস্থা ! 

ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনার শেষ যেখানে হয় সেখানেই নাটকীয় দ্বন্দের পরিসমাপ্তি 
_এই স্ত্র তৈরি করলে এ সিদ্ধান্ত কিন্তু করা হয় ন। যে ক্লাইম্যাকস ঘটবে 
পরিসমাপ্তি-দৃশ্ত বাঁ উপসংহারেরই কাছাকাছি কোন একটি বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট 
মুহূর্তে । “ক্লাইম্যাকস” কার্ধেরই একটি বিশেষ অবস্থা (9945 01 ৪০1০2), 
কাল-মাত্রা। (019 ০£ (1036) নয় । লসনের নিজের ভাষায়“ 208 ৮৩ ৪ 
০01019197 5%601 7 10 1089 00000105 82$6181 [015809 01 8০100 
10 10085 ০5 41%1050 11010 ৪86৬০18] 806065 ) 10008 1810 & 1৮ 
৪00 01 & 5615 62:061)065 19:01.*-_অর্থাৎ ক্লাইমাকৃস জটিল হতে পারে, 
বহুকাহিনী সুত্রকে একত্র করতে পারে, একাধিক দৃশ্থে বিভক্ত হতে পারে, যেমন 
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আকম্মিক রূপ তেমনি দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে । এমন অবস্থায় এই 
সিদ্ধান্ত করাই নিরাপদ যে-_015 008] 81698010100 ০0080100168 00৩ £০০1- 
8০000, 5৬50 00081) 10 1089 ০5 005100819 98161 10 & 418108180 
85085 (0810 5811161 ০11595.* তবে এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে বল দরকার যে 
নির্ধারিত ক্লাইম্যাক্সের অভাব--অর্থাৎ অস্থানে ক্লাইম্যাক্স নিদিষ্ট অর্থের বা 
লক্ষ্যের অভাবকেই স্থচিত করে। এখানেই অবশ্ঠ প্রশ্ন উঠবে--ক্লাদিকাল 
কমেডির চূড়াস্ত-পরিণতি সন্বন্ধে। শেকস্পীয়র এবং মোলিয়েরের কমেডিতে 
দেখা যায়, সংকট-বিন্দুর (7০801 ০% ০11388) পরেও একাধিক দৃশ্য থাকে এবং 
তাতে পূর্ববর্তী জটিল রহমতের আবরণ উন্মোচন বা ব্যাখ্যা করা হয়। এই 
ধরণের গ্রস্থিমোচন বা রহস্তাবরণের উন্মোচন (00185৩11108) অতি মামুলি 
ঘটনা এবং নিঃসন্দেহে অনাটকীয়। একে 4811108 ৪০0০” বলাও ঠিক নয়, 
কারণ আসলে এ কোন প্যাকশানই” নয় । ঘ্যাকশান” শেষ হয় সেখানেই 
যেখানে জটিল গ্রস্থিকে ছেদন করা হয়। অবশ্থ একট! গোট। অঙ্কে 'ক্লাইম্যাক্স? 
কে রূপ দেওয়! যে ন1 যায় তা নয়। দৃষ্টান্ত সিনক্লেয়ার লুইস-রচিত “৫95510111, 
উপন্যাসের সিডনি হাউহার্ভ-রুত নাট্যরপ | শেষ অঙ্কে পাঁচটি দৃষ্ত যোজনা 
করা হয়েছে। আবার 'ক্লাইম্যাক্সকে অতি সংক্ষেপে সম্পাদান করার দৃষ্টাস্তও 
আছে। আধুনিক আমেরিকার বিখ্যাত নাটক “5/5%৩0০7৩,-এ দেখা যায়-_ 
সংগ্রামের শেষ মুহুর্তে, যবনিকা পতনের পূর্বমুহূর্তে--নিগ্রো। শ্রমিকদের সঙ্গে 
শ্বেতকায় শ্রমিকর1 এসে আকম্মিক ভাবে যোগ দিয়েছে । এই ধরণের অতি 
সংক্ষিপ্ত ও আকম্মিক প্রয়োগ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। কারণ-_ক্লাইম্যাকৃসের 
ভেতরেই সামাজিক তাৎপর্ধের সারার্থ নিহিত থাকে এবং তা থাকে বলেই, অতি- 
ক্ষেপে এবং বিন! প্রস্তিতে সেই অর্থ ব্যক্ত করণ সমীচীন নয়। যেখানে “1০০৫. 
৪০(101)”কে এত সরল করে ফেল। হয়েছে, সেখানে বুঝতে হবে যে--যে কাধকারণ 
নিয়ন্ত্রিত ঘটনাপরম্পরার ভেতর দিয়ে “£০০৫-৪০৫1০:,-এর স্তরে পৌছানোর কথ 
তার মধ্যেই গণ্ডগোল রয়েছে--স্ষ্ঠ কার্ধকারণপরম্পরা সেখানে নেই-_-দ])৩ ০৬০ 
81100116080101) 01 0036 1০০91-9001017) 1006809 11580 006 85161 ০ 
088580010) 1580$08 10 1 15 1000 1911) ৫9%০1০1৩0.” অতি আধুনিক 
একাধিক নাট্যকারের নাটক সমালোচনা করে লসন দেখাতে চেষ্টা করেছেন, তদের 
নাটকে “ক্লাইম্যাকৃদ* ঘটনার অনিবার্ধ ও শ্বাভাবিক পরিণতি হয়ে উঠেনি । এইটুকুই 
'ক্লাইম্যাকস' সন্ধে লসনের বিশেষ বক্তব্য এবং বক্তব্যটি অবশ্যই নতুন। 


১১৮ নাটক লেখার মূলস্থএ 


কিন্তু আধুনিক সকল নাট্যতব্ববিদই যে এই সিদ্ধান্তটিকে সত্য বলে শ্বীকার 
করে নিয়েছেন তা নয়ঃ লাজোস এগরি লসনের সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ মেনে নেননি । 
ক্লাইম্যাকৃস-__-+০41101081128 10০91) বটে, কিন্তু তার ধারণী-_ছন্দ ক্রমশঃ 
সংকটে পরিণত হয়, সংকট ক্রুমে চুড়ান্ত পরিণামে পৌছায় এবং চূড়ান্ত পরিণামের 
পরে ঘটনার উপসংহার হয়! (081318--0117)8--73980186108---এই তিন 
অবস্থা বা পর্ব অবশ্ঠন্বীকার্য । এগরির সিদ্ধাজ্েব তাৎপর্য এই যে, ০110)8-এর 
পরেও আর একটা পৰ থাকে__তার নাম__-8659190107+ বা সমাধান । . দৃষ্টান্ত 
দিয়ে বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন £__একটা লোক চুরি করল-্ছন্ব, 
তাকে পুলিশে তাড়া করল দ্বন্দের উত্থান; সে ধরা পডল-সংকট, বিচারে 
শাস্তি পেল-্চুড়ান্ত পরিণতি; জেলে নিয়ে যাওয়া হল-সমাধান। আমবা 
দেখেছি, প্রত্যেক চূড়ান্ত পরিণতির মধ্যেই সমাধানের সম্ভাবনা নিহিত থাকে 
_ এ কথা লন শ্বীকার করেছেন বটে কিন্তু সমাধান-পবের শ্বাতন্ত্র্য শ্বীকার 
করেননি । এখানেই লসনের সঙ্গে এ. রির মত-পার্থক্য । এগরি সমাধান পর্বকে 
ক্লিয়ার ত্বতন্ত্র পর্যায় বলে ম্বীকার করেছেন। এ কথা সতা, অনেক নাটকে 
( যেমন হ্যামলেট, ম্যাকবেখ, ওথেলো ) ক্লাইম্যাকসের অব্যবহিত পরেই সমাধান 
সম্পন্ন হয়, আবার এমন নাটকও আছে যেখানে সমাধান শেষ অঙ্কের অনেকখানি 
স্থান জুড়ে থাকে যেমন ইবসেনের “ভলস্‌ হাউস*। এই ছুই ধরণের সমাধানের 
মধ্যে কোনটি অধিকতর ভাল ?-_ এই প্রশ্খের উত্তরে এগরি বলেছেন-__“হ৩৩ 
০80 ০০ 20 55 1015 01) 01015 100106, 16 [10৩ [01895411817 020 20810 
180) 000৩ ০০00.6110.7 অর্থাৎ নাট্যকার যদি ছ্ন্থজনিত গংস্বক্যকে অক্ষ 
রাখতে পারেন, তাহলে যেকোন রূপ সমাধানই গ্রাহ্থ। লসন বলতে চেয়েছেন 
ছন্দ শেব হয় ক্লাইম্যাক্‌স পর্বেই স্তরাং তারপরে য! হয়, তাতে ঘন্ব-_ৎন্থুক্য 
থাকতে পারে ন1। এগরি বলতে চান-__-০11008,+-এ ছন্দ চূড়াস্ত পর্যায়ে 
পৌছায় বটে কিন্তু সেখানেই সব আকাঙ্ষার পরিনিবৃত্তি ঘটে না__উপসংহারের 
জন্য উৎন্থক্য থাকে । এই ওৎস্থৃক্য জাগিয়ে রাখতে পারাই বড় কথা । যে 
পর্যস্ত উৎস্থক্য সেই পর্যন্তই নাটক! ওত্ন্ুক্যের অবসানেই নাটকের যথার্থ 
উপসংহার । এগরি বলেন ণলস্‌ হাউস নাটকের “ক্লাইম্যাক স”” সেখানেই 
যেখানে হেলমার বাগে ফেটে পড়ে নোরাকে যাঁ তা বলে, আব সমাধান হয় 
নোরার শ্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ায় । লসনের মতে শ্বামীর ঘর থেকে বিদায় 
নেওয়াই হচ্ছে ক্লাইম্যাক্‌স' | কারণ সেই ঘটনার্টিই নাটকের 020 ০ 


নাটক লেখার মূল্ত্র ১১৯ 


666160০5 ৮১ ড/1101) ৩৬৩7৮ 596109, 6৬61১ 10056100501 810 110৩ ০01 
05 0195 1085 6০ 213819250 800 308০0. দেখা যাচ্ছে দুই নাট্যবিদ 
ছুই রকম সিদ্ধান্ত করেছেন । এগরির যেখানে €[২৪৪০1৪%০7)*, লসনের সেখানে 
5011018%। এমন যেখানে অবস্থা সেখানে আমাদের সমন্তা সহজেই অনুমেয় | 
সমন্তা এই-_প্রাঠীনপস্থীদের কাছে “ক্লাইম্যাকস” হল মধ্যবর্তী সন্ধি (1010198 
0০919); আধুনিকদের কাছে ক্রাইম্যাকস' হচ্ছে শেষ সন্ধির চৃড়ান্ত-ঘটনা 
(00170108107) 70100) | এ পর্যস্ত জানলেই জান। শেষ হচ্ছে না। এ 
40011108008  0০100-এর বিন্দুটি কোথায়, তা নিয়েও মতভেদ দেখা 
গেল। এই সমন্তার সামনে দীভিয়ে এই নির্দেশ দেওয়াই সম্ভব ও 
সমীচীন যে, চুভান্ত (ক্লাইম্যাকস) বিন্দু নির্ধারণ করতে নাটকের 
উপস্থাপ্য বিষয়টির দিকেই প্রথম দৃষ্টিপাত করতে হবে-_যে ঘটনার দ্বার! 'প্রতিপাস্' 
প্রমাণিত বাঁ প্রতিপাদিত হয়েছে, সেই ঘটনাকেই চিহ্নিত করে রাখতে হবে। 
আমাদের “উপসংহার সন্ধিটি এই সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান নির্দেশ করতে 
পারে। যে পর্যায়ে কার্ষের (৪০619 ) অবসান ঘটে-_-অর্থাৎ সমস্ত গুঁৎস্থুক্য বা 
আকাঙ্ষা! অবসিত হয়, সেখানেই কার্ষের উপসংহার এখং সেই পযস্তই নাটকের 
ব্যাপ্তি। সাধারণ অর্থে “টেনশান' বলতে যা বোঝায় সেই টেনশানের চূড়ান্ত অবস্থাকে 
'ক্লাইম্যাকস” বলে গণ্য করলে, অনেকক্ষেত্রে কার্ধের চুড়ান্ত অবস্থাঁটি “ক্লাইম্যাকসের' 
গণ্তীর বাইরে পডে যাবে । ধরা যাক কালিদাসের “শকুস্তলা" নাটকের কথা । এ 
কথা হ্বীকার করতেই হবে, কার্য 7181)99 0508100এ পৌছায় প্রত্যাখ্যান দৃহে 
কিন্তু কার্ধের চুড়ান্ত অবস্থা তার অনেক দুরে-ছুঘ্ত্ত-শকুস্তলার মিলনে । 
দোফোরিসের “রাজা ইডিপাস্” নাটকে--চুড়াস্ত উত্তেজনার অবস্থা, সেখানেই যেখানে 
রাজ! ইডিপাস তীর সমস্ত ইতিহাস ও পাপ আবিষ্কার করে; কিন্তু কাধের চূড়ান্ত 
অবস্থাঁ-অন্ধ ইডিপাসের শোচনীয়তম অন্তর্পাহ, আর্তনাদ ও করুণ নিবাসন। যে 
ছুটি দৃষটাস্ত দেওয়া হল তা! থেকে এই কথাই সমধিত হচ্ছে যে, “ক্লাইম্যাক্স” যদি__ 
1091100 0£ 1650616110৩, অর্থাৎ কার্ধের চরহ পরিণতির মুহুর্তটিই হয়, তাহলে সব- 
ক্ষেত্রেই যে ত1199100 0 1018765065108102, হবে এমন কোন কথা হতে পারে না। 
সংকটচেতনার তীব্রতা বাড়তে বাড়তে যে উদ্দীপনার সমষ্টি করে-_-তাকে যদি বল! 
যায় “00108 01101819550 16510310107) 12001006200 01 1005 111061)80 51811 
এবং কার্ধ-জনিত শৎ্থক্যের চরম পরিণতি বা অবসান মুহূর্তটিকে বল! যায়-_ 
+[১0106 01 166616906+7---40105 100050 10680108001 09010600 তাহলে 


১২০ নাটক লেখার মূলস্ত্র 


প্রথমটিকে “ক্লাইম্যাক্স” নাম দিলে, দ্বিতীয়টিকে অবস্তই ভিন্ন একা নাম দিতে 
হবে। আবার দ্বিতীয়টিকে ক্লাইম্যাক্স বললে প্রথমটির জন্য একটি পৃথক নাম 
নির্বাচন করা দরকার | অবশ্ঠ যে ক্ষেত্রে এ দুইটি এক বিন্দুতে মিলিত সেখানেই 
--৮000101 0911)181)69( 06081010+ 4[00106 01 £506161700,, হতে পারে । প্রশ্ন 
উঠতে পারে---এই ছুই ব্যাপার এক বিন্দুতে ঘটতে পারে কি? পরিণতির মুহুর্তটি 
সব চেয়ে তীত্র উত্তেজনার অবস্থা হতে পারে কি? সংকট চেতনার চূড়ান্ত অবস্থায় 
নাটক শেষ হতে পারে কি? সংকট কোন পরিণতির দিকে এগিয়ে না গেলে-- 
চরিত্রের পরিণাম--পরিণাম স্থুখদায়ক বা ছুঃখদায়ক যাই হোক ন1! কেন-_-ঘটতে 
পারে কি? এই সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়; বিশেষতঃ 
যেখানে চূড়াস্ত উত্তেজনা মুহুর্তটি সম্বন্ধেই মতভেদ রয়েছে । অতএব তৃষ্টান্তের 
সাহায্যে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। আমরা যদি ইবসেনের 'গোষ্ট, নাটকের 
চূড়ান্ত উত্তেজন! মুহূর্তটি নির্ধারণ করতে যাই, তাহলে দেখতে পাব-__চিঠিখানির 
আবিষ্কার এবং হেলমারের ভর্খসনা উত্তেজনার ছুটি অতিলক্ষণীয় চুড়া বটে এবং 
দ্বিতীয় চুড়াটিতে নোরা ও হেলমারের আত্যস্তরিক সম্পর্কের মর্মান্তিক ও অস্তিম 
পর্যায়ে ফুটে উঠে বটে, কিন্ত এ পর্যায়েই যে সংকটের চুড়ান্ত পরিণতি ঘটে এ 
কথা৷ বলা চলে না; কারণ নতুন লংকটাব স্থতি হয়-_নোরার সংকল্পকে কেন্দ্র করে 
--দাম্পত্যজীবনের বন্ধন ছিন্ন করে নোরার গৃহত্যাগের সঙ্গে সেই সংকট চুড়ান্ত 
পরিণাম লাভ করে। এই ক্ষেত্রে সংকট-চেতনার তীবতম মুহূর্তাট (701৫ 01 
10181069 (618101) ) এবং ওৎন্ুক্যের শেষ মুছুর্তটি এক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে 
বলা যেতে পারে । এই ধরণের উপসংহার সব ক্ষেত্রেই থাকতে হবে--এমন কোন 
কথ! নেই। সংকটের চুডাস্ত পর্যায় এবং গুৎস্থক্যের উপসংহার ছুটি ভিন্ন বিন্দুতেও 
অবস্থান করতে পারে। 'ক্লাইম্যক্সিয সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার উপসংহার 
এখানেই করা যাক। হারা নতুন নাট্যকার তারা লসনের নির্দেশ মেনে চললে, 
অনাটকীয় উপসংহারের বিপত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন । 


অংলাপ (701810859 ) 


ংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বাক্‌-ভাষার মহিম। সম্থন্ধে সুন্দর একটি উক্তি আছে, 
উক্তিটির সারমর্ম এই যে যদি 'শব্'-জ্যোতি না থাকত, তা হলে সমস্ত ভূবন 
অন্ধকারে নিমজ্জিত হত -_ 

ইদমন্ধতমঃ বুৎসং জায়েত ভুবনত্রয়ম 
যদি শব্বাহবয়ং জ্যোতিরাঁসংসারং ন দীপ্যতে। 

বাস্তবিকই, শব্দ-জ্যোতিতেই মান্ৃষের চোখে ত্রিভুবন আলোকিত হয়ে 
রয়েছে | মানুষ “মানুষ* হয়েছে এই নতুন জ্যোতির অধিকারেই ৷ পশুরা দেখে 
_নুর্যের আলো যতটুকু দেখাতে পারে ততটুকুই দেখে এবং দেখে শ্বধু চোখের 
সামনের পদার্থটিকেই। মানুষ দেখে চোখে যা দেখা যায় তার সবকিছুকেই। 
অধিকন্তু মানুষ আরে অনেক কিছু দেখে এৰং দেখে শব্ধজ্যোতির আলোকে 
তৃতীয় ন্য়নে, দেখে অতীতের রূপ ও ভাবনাকে, ব্তমানকে এমন কি 
ভবিষ্যতকেও__যেমূন অন্তর্লোককে তেমনি বহির্পোককে | এই দেখা সম্ভব হয়েছে 
একটিমাত্র কারশেই-বাক-ভাষার প্রপাদেই । বাক্‌-ভাষার প্রসাদেই লোক-যাত্রা 
টচলেছে-_সগ্যতা-সংস্কৃতি গডে উঠেছে । এককালের চিন্তা ও কল্পনাকে অন্তকালে 
উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করতে পেরেছে । শান্তর ও সাহিত্য এই বাকৃকে আশ্রয় 
করেই গডে উঠেছে। শাস্ত্রে প্রকাশিত মানুষের “চিন্তা”, সাহিত্যে প্রকাশিত 
মানুষের “কল্পনা” । শাঙ্কে বাকআলোকিত করে- মানুষের (চস্তাকে, সাহিত্যে 
বাকআলোকিত করে--ভাবময় বূপকে বা রূপমর ভাবকে। বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার 
বাকেএ বিনিয়োগ হর শিল্পীর ম্বগত ভাবাবেগের বিচিত্র গতি-প্রঙ্তিকে ব)ক্ত কার 
কাজে । বর্ণনাম্মক কাহিনী-কাব্যে বাক, ব্যবহৃত হয় বিশেষ স্থানকাল অবস্থার 
এবং তদবীন পাত্রপাত্রীদের জ্ঞান-অনুভব-কর্মময় আচরণের বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে । 
আর নাটকে বাক প্রকাশ করে ছন্দময় জীবন-ক্ষেত্রকে বা লোকরুত্তকে এবং তা 
প্রকাশ করে নিজের সম্পূর্ণ দায়িত্বেই । অর্থাৎ নাটকের বাক্ব্যবস্থার শিল্পী নিজে 
কোন অংশ গ্রহণ করেন ন। বলেই বাক্‌কে নিজের দায়িত্বে বাঁ চেষ্টাতেই জ্ঞান- 
অন্ুভব-কর্ণাত্মক চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিরা-প্রতিক্রিয়ার রূপ তথা দৃশ্যের পর দৃশ্ত 
রচন1 করতে করতে চলতে হর। নাট্যকার শুধু চিত্রের 'প্রবেশ' নিঙ্রমণ প্রভৃতি 
কয়েকটি কর্মের নিদেশ দিয়েই খালান-_-আর সব রকম দায়িত্বই চরিত্রের বা বাকের 

না. লে, মূলন্ত্র_-৮ 


১২২ নাটক লেখার মূলস্থত্র 


নিজের | এক হিপাবে বাক্‌ এখানে মুক্ত বটে, কিন্তু চরিত্রের আচরণের গণ্ডির মধ্যে 
তাকে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়। নাটক যেহেতু জীবন-যাত্রার প্রত্যক্ষ উপস্থাপন। 
এবং প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা বলেই চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দৃশ্ঠ, 
সেইহেতু নাটক রচনায় বাকের মুখ্য দায়ত্ব চরিত্রের কায়িক-মানসিক-বাচনিক 
আচরণের রূপটি প্রকাশ করা, এক কথায় চরিত্রকে ব্যক্ত করা । মোট কথা ব্যক্তির 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাই মুখ্য কার্য । বৃতত-পরিকল্পনার কাজের জন্য অর্থাৎ 
অতীত ঘটনা বিবরণ বা উদ্ভাসন, অন্তর্ততী ঘটনার মধ্যে সংযোগ-সাধন--এক 
কথায় কার্যের অদৃষ্ত অংশের সঙ্গে দর্শক-পাঠক-মনের সংযোগ স্থাপমের জন্ত বাকের 
যেটুকু বাবহার অপরিহাধ, তাকেও আসতে হবে চরিত্রের শ্বাভাবিক আচরণের 
অংশ হিসাবেই । কার্ধের অন্তর্গত চরিত্রের ম্বাভাবিক আচরণ হিসাবে যা না 
আসবে নাটকে তার কোন স্থান নেই। অতীত- উদ্ঘাটনের জন্ঠই 
বাককে প্রয়োগ করা হোক আর সংযোগ সাধনের জন্যই প্রয়োগ হোক, নাটকে 
বাক্রে ব্যবহার চবিত্রের ক্রিখা-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনার উদ্দেশ্টেই। 
এই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হলেই নাটকে বাক পাতিত্য-দোষ দুষ্ট হয়__-অনাটকীয় 
হয়ে পড়ে। অতএব প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে__নাটকে॥ 
বাককে চারিত্রিক আচরণের অংশ হিসাবেই অর্থাৎ অতিসংযতভাবে তার সমস্ত 
আলোকন-ব্যাপার সম্পাদন করতে হবে। কি দৃশ্ের আলোকন কি অদৃশ্ঠের 
আলোকন-_-সব ক্ষেত্রেই তার একই শ্বভাব- চারিত্রিক আচরণেরই রূপ প্রকাশ 
করতে হবে 14410 091 8011090” হতে হবে। 

এখানেই প্রশ্ন উঠবে__ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার প্রত্যহ উপস্থাপনার দৃশ্ত ব্যক্ত করা 
নাটকের উদ্দেশ্ট এ কথা সকলেই শ্বীকার করেছেন বটে, কিন্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
বাধাধরা কোন আদর্শ বা স্বাভাবিক রূপ আছে কি? গ্রীক নাটকে, সংস্কৃত নাটকে, 
এলিজাবেথ যুগের নাটকে, রাপিন-কর্ণেই রচিত ক্ল্যাসিক্যাল ফরাসী নাটকে, এক 
কথায়- নীনা যুগের কাব্যিক নাটকে ( ৮০০110 701%108 ), পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার বাচনিক প্রকাশে যে রীতি ও পরিমিতি বা কালমাত্রা দেখা যায়, 
আধুনিক নাটকে সেই রীতি অর্থাৎ পদ্যবন্ধ এবং পরিমিতি অর্থাৎ ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়! 
প্রকাশের কাল-মাত্র! অন্বাভাবিক বলে পরিত্যক্ত হয়েছে । সুতরাং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
রূপটি কি প্রথাসাপেক্ষ হয়ে পড়ছে না? 

বলা বাহুল্য, প্রশ্নটির লক্ষ্য নাটকীয় সংলাপের বাস্তবিকতা খা খ্বাভাবিকতা- 
সমন্তার উপরে--সংলাপের রূপ, রীতি ও পরিমিতির উপরে নিবঞ্ধ। ন্পের দিক 


নাটক লেখার মূলসুত্র ১২৩ 


থেকে সংলাপকে আমর পদ্ভবন্ধ এবং গদ্্যবন্ধ-_এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে 
পারি। রীতির দিক থেকে ভাগ করতে পারি- “কাব্যিক” এবং "স্বাভাবিক" 
__এই ছুই শ্রেণীতে এবং পরিমিতির দিক থেকে ভাগ করা যেতে পারে__ভাব- 
তান্ত্রিক বা বিস্তারধর্মী এবং বাস্তবিক। প্রাচীন যুগের নাটকে সাধারণতঃ 
সংলাপ রূপে পিছ্যবন্ধ' রীতিতে “কাব্যিক এবং পরিমিতিতে শীবস্তারধর্ম? আর 
আধুনিক যুগের নাটকে সাধারণতঃ সংলাপ রূপে 'গগ্যবন্ধ', রীতিতে "ম্বাভাবিক", 
এবং পরিমিতিতে “বাস্তবিক”। বলাবাহুল্য, উল্লিখিত মন্তব্যটি সংলাপের সাধারণ 
প্রবৃত্তি নিদেশ করতেই বলা হয়েছে । 

প্রথমে সংলাপের রূপ সম্বন্ধেই আলোচন1 করা যাক। নাটক পপ্যবন্ধ 
হবে কি গগবন্ধ হবে এ সম্বন্ধে এককোটিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। 
আমর জানি গ্রীক নাটকের, সময় থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, 
ইয়োরোপীয় নাটকের সংলাপের রূপ-_সাধারণতঃ পপদ্য”গ | বিংশ শতাব্বীতেও 
টি. এন. এলিয়ট প্রমুখ কবি নাট্যকার ব্যতিক্রম হিসাবেই, পদ্যৰন্ধ নাটক রচনা 
করেছেন । অনেক সমালোচৰ, নাটকের ভাষা কি হওয়া উচিত-_এ প্রশ্নের 
আলোচনা করতে গিয়ে ছন্দোবদ্ধ কাব্যিক ভাষার পক্ষকেই সমর্থন করতে চেষ্টা 
করেছেন। বিখ্যাত সমালোচক জযাদেলজ এবারকোন্ছি “দি ফাহ্ষশান অফ 
পোয়েট্র ইন্‌ দি ড্রামা” (পোয়েট্র রিভিউ, ১৯১২ ) প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য । সমালোচক বলতে চেয়েছেন-__গগ্যবন্ধ নাটক জীবনের ৰাহিক আচরণের 
অনুকরণ খুব নুষ্ঠভাবে করতে পারে বটে, কিন্তু পদ্যবন্ধ নাটক যত সম্পূর্ণভাবে 
অনুকরণ করতে পারে যত গভীরে প্রবেশ করতে পারে গগ্বন্ধ নাটক ততখানি 
গভীরে পৌঁছতে পারে না । “98% 19016 11)81) 10:15 190951910 200 ] 
0910 5 00810 00 28155 01780 11 01901001810 11001080100 15 &. 00০188 
70150 015 0০60 7185 40965 96061 00810 010৩ [01096 018৬”, | কিন্তু 
কবি-নাট্যকারদের পদ্ঠবন্ধ রচনা এবং কবিত্বপ্রিয় সমালোচকদের জোরালো 
সমর্থন সত্বেও, পদ্যবন্ধ নাট্য ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হয়েই আছে। এসকাইলাস- 
সোফোক্রিস-ইউরিপিডিসের বা মার্লো-শেক্সপীয়রের বা কর্ণেই রাসিনের বা গেটে-' 
শিলাবের দোহাই পেড়েও পদ্চবন্ধকে চালু করা সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি? 
এ কথা ঠিক যে আজও যখন এসকাইলাস-সৌফোক্রিস-ইউরিপিডিস বা! শেক্সপীয়র 
অভিনীত হয়, তখন নাট্যামোদীরা খুবই আমোদ পেয়ে থাকেন, কিন্ত এ কথাও 
ঠিক তাদের অনুকরণে যে সব আধুনিক নাট্যকার ছন্দোবদ্ধ নাটক রচনা করেছেন 


১২৪ নাটক লেখার সৃলস্ুত্র 


তাদের নাটকের অভিনয় দেখে তেমন আমোদ কেউ পান না| পান না বোধ 
হয় এই কারণেই যে প্রাচীনদের রচনা দেখার সময় দর্শকদের [মনে যে প্রত্ব-কৌতুহল 
থাকে, আধুনিকদের রচনা দেখার সময় তাঁ থাকে না বলেই এবং আধুনিকদের 
কাছে আধুনিক রূপ-রীতি-বস্তর প্রত্যাশা প্রবল বলেই, “পোয়েটিক ড্রামা”কে 
চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও নাটক এক জাতির সাহিত্য-শিল্প অর্থাৎ 
জীবনের অবিকল নকল পে নয়, এবং নাটকে কতকগুলি স্থনিরবাচিত পরিস্থিতি 
ও পাত্র-পাত্রীর স্পরিকল্পিত আচরণের সাহায্যে ভাবময় জীবনের গতি-পরিণতি 
সংকেতিত করা হয--হ্থতরাং যে রূপে বা রীতিতে ভাবকে সংক্ষেপে অথচ 
জোরালো করে প্রকাশ করা যার সেই রূপ ও রীতিই-_(এ ক্ষেত্রে ছন্বোবদ্ধ 
কাব্যিক ভাষাই)__নাটকের উপযুক্ত প্রকাশ-মাধ্যম হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেই 
নেই এবং তা! নেই বলেই "মানুষ ছন্দে কথা বলে নী” বা “মানুষ কাব্যিক ভাষার 
কথা বলে না”__এ সব কথার কথা মাত্র_-তবু আধুনিক বান্তবতাকামী রুচির 
কাছে "ছন্দোবদ্ধ কাব্যিক ভাষা” অস্বাভাবিক বলেই গণ্য হয়ে থাকে । অবশ্ত এই 
গণন1 অনিশনম-নিয়ন্ত্রিত নয় । এই গণনার সময় নিম়োক্ত নিয়মটিই কাজ করতে 
থাকে £-যে বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবতাবোধের যতখানি যোগ, সেই বিষয়ের 
উপস্থাপনার আমরা তত বান্তবিকতা৷ চাই ; যা সমসাময়িক বা নিকট অতীতের বস্‌ 
অর্থাৎ যে বস্ত সামান্সিক এবং এতিহাসিক, তাদের উপস্থাপনায় বাস্তবিকতার 
চাহিদা আমাদের বেশী। আর ধা অতিদুর অতীতের অর্থাৎ পৌরাণিক বা 
প্রাগেতিহাসিক__তারা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে এবং বাইরে বলেই 
বাস্তব-অবানস্তব-প্রশ্নের গণ্তীর বাইরে । এই কারণে শেষোক্ত ব্ষয়বস্ত উপস্থাপনায় 
ছন্দোবদ্ধ কাব্যিক ভাষার প্রয়োগ, আমাদের রুচিকে ততখানি পীডা দেয় না। 
অতএব আজও এই ছন্দোবদ্ধ কাব্যিক ভাষার অবকাশ বদি কোথাও থেকে থাকে, 
তা আছে__পৌরাণিক ব! পৌরাণিককল্প কিংখস্তীমূলক সুদুর অতীতের ঘটনার 
ক্ষেত্রেই । 

কিন্তু কাব্যিকতার লক্ষণ শুধুমাত্র ছন্দোবদ্ধতার মধোই তো সীমাবদ্ধ নর, গ্চ 
কবিতার ছন্দের স্তর অতিক্রম করে তা “কবিত্বময় গছ্যের” স্তর পর্যন্ত প্রসারিত | 
ক্তরাং সংলাপের কাব্যিকতা বলতে একদিকে যেমন বোঝায় রূপের ছন্দোবদ্ধ 
প্রকৃতি, অন্যদিকে বোঁঝায় অলংকারপ্রবণতা বা কল্পনা-প্রবণতা | সংলাপ রূপে গন্ভ 
হয়েও প্ররূতিতে কাব্যিক হতে পারে এবং সেখানেই রয়েছে স্মন্ার দ্বিতীয় গ্রন্থি। 
বাস্তবতার চাহিদাতেই প্রশ্ন উঠে_মানুষ কি কবিত্বম্ ভাষায় কথা বলে? 


নাটক লেখার মূলস্ুত্র ১২৫ 


অলংকারপ্রবণ সংলাপ কি অস্বাভাবিক নয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বল! হয়েছে__- 
একথা ঠিক বটে যে মান্ষ সাধারণ কথাবাতীয় “কবিত্ব' ফলাতে যায় না? কিন্তু এ 
কথাও ঠিকযে আবেগের মুহূর্তে সাধারণ মানুষও অজ্ঞাতসারে অলঙ্কৃত ভাষা ব্যবহার 
করে থাকে এবং আবেগভরে কথ! বলার সময় তার কথার সঙ্গে স্বর জড়িয়ে যায়। 
ভাষা পছ্যই হোক আর গগ্যই হোকআবেগ তার নিজের বেগেই ভাষার মধ্যে ছন্দের 
দোল। স্যপ্টি করে-চিত্তের গভীর প্রদেশ আলোড়িত করে বলে রূপাশ্রয়ে 
আত্মপ্রকাশ করতে চায়। যাদের মধ্যে চিন্তা ও কল্পনা-শক্তি উন্নত সেই সব শিক্ষিত 
বা উন্নতমনাদের কথা ছেডেই দেওয়া যাক, যারা অশিক্ষিত তারাও যখন 
আবেগভরে কথা বলে বাঁ কৌতুক ও রসিকতা! করে তাদেরও ভাষ৷ কবিত্বপূর্ণ 
ইয়ে উঠে। এই দিকে থেকে বিচার করে অনেকেই বলেছেন-__ নাটকের সংলাপকে 
স্বাভাবিক থেকেই “কাব্যিক' হতে হবে অর্থাৎ সংলাপকে হদয়সংবাদী করে তুলতে 
যতটুকু কবিত্বমর কর! দরকার নাট্যকারকে তা অবশ্তই করতে হবে। যে 
নাট্যকার ত! করবেন না, তিনি সম্পূর্ণ নাট্যকার হতেও পারবেন না। কারণ 
লসনের ভাষায় বলা যাক--410181095005 ড1010000 [0960% 15 02019 
102911811৮5. 10706 01280086151 ৮100 15 1101. & 1০961 19 01015 11911 ৪ 
01817080191. 

এই প্রসঙ্গেই নাট্যকার জে. এম. দিঞ্জের সিদ্ধান্তটিও স্মরণীয়_-:40% 
1072 50259 0100 [70001511095 1681105 800 0176 19115 119৮০ 10% 7 
0 120 15 ৬1) 005 10651150008] 10000611) 01811917098 18116. 
800 76501019 114৬5 £1০0/ছহে 51018 01 (16 9195 1099 ০01 006 10031081 
০017860$, (1020 1085 0667) $1561 1106108 10 [01805 ০01 019৩ 11০1) )099 
10000 0019 10 %/1080 15 5১616 ৪0৫ 110 1) 168115. |] & ৪০০৫ 
ঢ0198% ৩৬51% 50৩০010 880০0014 ৮৩ ৪$ [0115 19৬০9016025 & 001 01 80 
2190165 810৫ 5001) 5066০ ০81000192 11050 09 809 0100 9100 
ড/0119 2050176 70609016 100 1186 51000 03617 1009 010 0০961, 
(150805 0০0 71)5 7১195০০5 01 005 ড/ 50611) 10110 ) স্তরাৎ পছ্যবন্ধ, 
সম্বন্ধে যত সহজে সিদ্ধান্ত করা গেছে, কাব্যিক্তী সম্বন্ধে তত সহজে সিদ্ধান্ত 
করা সম্ভব নয়। যে চরিত্র কথা বলে তার মানসিক অবস্থার উপরেই যেখানে 
সংলাপের প্রকৃতি নির্ভর করে, সেখানে কোন্টি কাব্যিক আর কোন্টি অকাব্যিক 
আপাতবৃষ্টিতে বিচার করা সম্ভব নয়। কাব্যিকতা দোষহুষ্ট বলে গণ্য করা হবে 


১২৬ নাটক লেখার মূলস্ুত্র 


শুধু সেই সংলাপকেই যার চরিত্রের প্ররুতির বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি থাকবে 
না চরিত্রের জ্বভাবকে যা প্রতিফলিত করবে না। 

এবার আলোচনা করা যাক-_সংলাপের পরিমিতির জমস্য1 সংলাপের 
সম্প্রসারণ বা দৈর্ঘের সমস্যা । সমস্াটিকে প্রশ্নের আকারে এমনিভাবে 
দাড় করানে! যাক-_-সংলাঁপ কত বড় বা দীর্ঘ হলে অনাটকীয় হবে? নাটকীয় 
সংলাপে শ্বাধীনভাবে ভাব-বিস্তারের অবকাশ আছে কি না, থাকলে কতটুকু 
আছে? 

আগেই বলা হয়েছে নাটক যেহেতু জীবনসংগ্রামের প্রত্যক্ষ রূপ এবং 
প্রত্যক্ষ রূপ মানেই বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ, নাটকীয়ত্ব 
বিচারের একমাত্র মানদণ্ড এ ক্রিস়া-প্রতিক্রিয়ার গ্রকৃতি এবং মাত্রা । 
বিশেষ পরিস্থিতিতে পাত্র-পাত্রীদের আচরণে যে কায়িক-মানসিক ও বাচনিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাতে শাটক্ষীয়ত্ব আছে কি না, তা বিচার করতে 
হলে, আচরণের দেশ-কাল-পাত্রগত ও টতা ৰিচার কর! আবশ্যক | কিম্ত সমস্তার 
গ্রন্থি সেইখানেই যেখানে ওচিত্যের কোন নিরপেক্ষ মাত্রা পাওয়! না । গ্রীক- 
নাটকের, এলিজাবেখীয় যুগের নাটকের, এবং সংস্কৃত নাটকের পাত্র-পাত্রীরা 
বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে যেরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ সংলাপে ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া 
দেখিয়েছে তাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাধারণ রূপটি প্রতিফলিত হলেও, যথার্থ 
বাস্তবিক রূপটি-_আধুনিক রুচিসম্মত বান্তবিকতা- পাওয়া যায় নাঁ। ছন্দে- 
গানে-কল্পনায় ভাবের তানৰিস্তার করার দিকে তাদের মধ্যে লক্ষণীয় ঝৌঁক 
রয়েছে । ফলে ক্রিযা-প্রতিক্রিয়ার অতিম্বাভাবিক রূপটির সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে 
এবং আদর্শীয়িত রূপটিই প্রকটিত হয়েছে । এই সকল ক্ষেত্রে পরিমিতি ওঁচিত্য 
বিচার করতে অবশ্যই আমর? তদানীন্তন প্রথার কথা স্মরণে রাখব এবং 
ভাবধিস্তারের চেষ্টাকে মার্জনা করে নেব। কিন্তু তাই বলে সবরকম বিস্তার 
চেষ্টাকেই মার্জনা! করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে বিস্তার ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া-বৃত্তটির আদর্শায়িত রূপের-_অর্থাৎ সম্ভাব্য স্কীতিরও (৩৯%28515) 
বাইরে চলে যাবে, তাকে অনাটকীয় বলেই গণ্য করতে হবে । প্রশ্ন হবে__কি 
করে ঘুঝতে পারা যাবে__সম্তাব্য ক্ষার বাইরে চলে গেছে? 

এ সথদ্ধে স্থবিখ্যাত কবি-নাট্যকার-সমালোচক টি. এস. এলিয়টের 
আত্মসমালোচনাটুকু দিগদর্শক হবে; স্থতরাং উল্লেখযোগ্যে । শেঞ্সপীয়রের 
এবং নিজের কাব্যিক নাটকের তুলনা! প্রসঙ্গে এলিয়ট লিখেছেন__ 
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শেক্সপীয়রের নাটকে কবিত্ব ও নাটকীয়ত্তবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে-_কবিস্ব কখনই 
চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাত্রার শ্বাভাবিক রেখা অতিক্রম করে যায়নি । 
আধুনিক কাব্যিক নাটকে কবিত্ব ও নাটকীয়ত্ব অবিচ্ছেঘযোগে মুক্ত হতে 
পারেনি বলেই চরিত্রের উক্তি উদ্দোশ্তের গণ্তী ছাড়িয়ে কবিত্বের শ্বাধীন অনুশীলনে 
পরিণত হয়েছে । [জিজ্ঞানস্থ পাঠক এলিয়টের__“রেটোরিক এ্যাণ্ড পোষেটিক 
ডামা” ; “এ ডায়ালোগ অন ড্রামাটিক পোয়েট্র'- প্রবন্ধ পাঠ করলে অনেক কিছু 
জানতে পারবে্ঈ]। নাটকীয় সংলাপের প্রকৃতি সম্বন্ধে সালোচকের ধারণা £__ 
148 5058010 11) & 0185 51001010৮51 819৩81 (০ ০৩ 101615060 (0 00৩ 
05 85 1 103181)0 ০০000618015 100৮০ 00191 ০1081906615 11) (116,189 **"১১ 
এই উদ্দেশ্য থেকে দুরে নরে গিয়ে -"ড1)50 ৪ 01781806511 ৪, 70199 
10081065 ৪ 011601 8010621 10 057 ৬/৩ 21০ 61010611115 101105 01 ০1 
০1) 99106109010 01 ড/ 810 11) [15 [01696110801 ৪ ৮10109015 110960110+? 
এলিয়টের এই মন্তব্য আমাদের মূল প্রশ্নের সমাধানে অনেকখানি সাহায্য কবতে 
পারে। এলিয়ট বলেছেন__নাটকে পাত্র পাত্রীর! যে উক্তি প্রতুযুন্তি করবে, তে 
তাদের শিজেদেরই মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয্বা হবে-_দর্শকদের উদ্দেশ্যে তারা কিছুই 
বলবে না। যখন চরিত্র, অনধিকার চর্চা করতে অর্থাৎ দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে 
যাবে তখনই চরিত্র পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ ক্রিয়া প্রাতিক্রিরার রূপ 
বালয় কেটে যাবে। এলিয়ট বলতে চেয়েছেন-_সেই উক্তিই ব1 উক্তির সেই 
অংশই অনাবশ্তক ও অনাটকীয় যা পাত্র-পাত্রীর সমুচিত ক্রিগ্াপ্রতিক্রিয়া ব্যক্ত 
করে না; চরিত্র নিজের অধিকার বা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে, দর্শকদের কিছু জানাতে 
বা বোখাতে চেষ্টা করে । এ যেমন একদিকের অর্থাৎ অনাবশ্টক বা অবান্তর উক্তির 
পরীক্ষা, তেমনি অন্য একটি দিক-_অদ্বাভাবিকতার দিক থেকেও উক্তি প্রত্যুক্তির 
নাটকীয়ত্ব পরীক্ষা করা! যেতে পারে। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বুত্তটি ধরাবীধ! কোন 
কিছু নয়। পরিস্থিতি এবং ক্রিয়াশীল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দ্বার] বৃত্তের প্রক্লতি বা 
গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পরিস্থিতি বা চরিত্রের প্ররূতি অনুসারে ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার লয় এবং পরিমাণ যথাক্রমে বিলম্বিত বা দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত ব। 
দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে । অতএব সংলাপের নাটকীয়তা বিচার করতে শেষ পযন্ত 
আমাদের পরিস্থিতির ও চরিত্রের প্রকৃতির শরণাপন্ন হতে হবেই। কারণ যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বৃত্ত (&০1100-7580000 78000 )-মূলকুত্র অনুসারে. 
আমরা নাটকীয়ত্ব বিচার করে থাকি, তার প্রকুতিটি নির্ভর করে পরিস্থিতির ও 
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চিত্রের বিশিষ্টতার উপরেই | স্থতরাং সংলাপ কতখানি দীর্ঘ হলে নাটকীয় 
হবে না, আর কত ছোট হলে নাটকীয় হবে__-মাপা তদৃষ্টিতেই বলে দেওয়া সম্ভব 
ময়। যেখানে পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের বিশেষ মানলিক অবস্থ1? থেকে 
সহজে দীর্ঘ সংলাপ বেরিয়ে আসে, সেখানে তা নিশ্চমই অনাটকীয় নয়। "জুলিয়াস 
সিজার” নাটকে এটনির বন্তৃতা বা 'হামলেট” নাটকে হ্থামলেটের দীর্ঘ স্বগতোক্তি, 
'ন্দ্রপুপ্ত নাটকে চাণক্যের মাতৃন্সেহর উপরে বত্তৃতা এই কারণেই অনাটকীয় নয় । 
মনে রাখ! দরকার-_ক্রিগ্না বা প্রতিক্রিগ্রা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং একই ব্যক্তিতে 
অবস্থাডেদে ভিন্ন ভিন্ন। এই কারণেই, পরিস্থিতি চরিত্র এবং তাদের ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার সম্ভাব্য রূপটি আগে নিরূপণ করে নিয়ে সংলাপের নাটকীয়তা বিচারে 
প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। 

আশা কর! ঘেতে পারে এতক্ষণে আমার নাটকীয় সংলাপের হ্বরপ অনেকটা 
ধরতে পেরেহি। নাটকীর্ হতে গেলেই সংলাপকে (বিবরণাত্মক, 
সংযোগস্থাপক, ভাবীঘটনাস্চক, বক্তৃতা বা হ্থগতোক্তি যে ধরণের সংলাপই হোক) 
চরিত্রের ক্রিন্না-প্র তিক্রিয়ার অল্প হধে উঠতে হবে-_এই সিদ্ধান্ত করায় নাটকীরতার 
একটি সার্বভৌম স্থত্রের সন্ধান দেওয়া হয়েছে। এবার দু-একছজন মুনির মতের 
সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করে সংলাপ আলোচনা শেষ করব । 

ক্িন্থ ক্রকস্‌ ও রবার্ট বি. হেইলম্যান "আগার ষ্ট্যাপ্ডিঙ ড্রামা” নামক 
গ্রন্থের মুখবন্ধে। সিংলাপের-সমন্ত। সগ্তন্ধে আলোচনা করেছেন এবং কতকগুলি 
সমহ্যার উল্লেধ করেছেন ! (ক) প্রোগ্রেশান (খ) একস্‌পোজিশান্‌ (গ) দি ইউজ 
অক ইণফ্রমেটিভ ভিভাইসেস (ঘ) প্র্জবিলিটি ($) ন্াচারালনেস-- 
পোখেটিক ড্রামা চে) টেন্পো। 

(ক) প্রথম সমন্যাঃ প্রোগ্রেশান। সংলাপের মূল সমস্তা। বা গুরুত্ব 
আসছে এই কারণ থেকেই যে-_05 ৫1580881151 00059 ০৬61১110115 
10 1810980৮ এবং (05 1810908৩ 1001156 10011 01)8180051156 800 
1584 00 (9/&:0 10016 8010100 7 10 17)115 9০  010655158 | 
সংলাপকে “প্রোগ্রেসিভ” হতে গেলে, প্রত্যেকটি উক্তি ব' প্তিকে নিদিষ্ট 
দৃখের কার্ফকে ক্রমান্বয়ে 'এগিয়ে নিয়ে থেতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অথচ দ্রুত লয়ে 
ভবিষ্যং ঘটনার দিকেও চালনা করতে হবে। ভূলে গেলে চলবে না--71৩ 
0180180150 18 00061 77658016 1 উপন্যাসের কপ ও রীতি শিল্পীকে ধীরে 
স্স্থে চলার যে অবকাশ দেয়, নাট্যকারকে দেই অবকাশ দেয় না। নির্দিষ্ট 
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লময়ের মধ্যে নিদিষ্ট লক্ষ্যে নাট্যকারকে পৌছতে হবেই । এই কারণেই নাটকের 
সংলাপকে এক টিলে ছুই পাখী মারবার কৌশল আয়ত্ব করতে হয় অর্থাৎ 
সংলাপকে একদিকে চরিত্রের বাচনিক আচরণ হতে হয়, অন্যদিকে কাষের 
ক্রমগতিকে স্থচিত করতে হয়। 

এই সমস্তাটিকে লসন, অন্যভাবে তার্থা্ তার ম্বকীয় আলোচন। পদ্ধতি অনুযায়ী 
ব্যক্ত করেছেন__লিখেছেন “4৯ 5195901) 01 £190 01 806601069 35 & 
9000101080৩ 201 01 8:011010) 8110. 53171010006 00110 01 810 80101019 £ 
61009111012) 115100 8০001017১ 01881 210 ০110)2%. [105 06015101) 
ড/10101) 10006158055 115 200100 108 £61806 10 8 0850, 01655100101 
[00960901121] 9৬০10 7 01 10 2005 1859 10 ৪ 00106 01 01251) 10101) 
6%100568 176 02621 065/5210 ০2706০1210101% 2170 10111110610) 210৫ 
/11101) 10905 ০ ৪. [0101051 00019101%.7১ অর্থাৎ সংলাপ একপ্রকার কার্য 
এবং কাধ বলেই তাতে কার্যান্থরূপ-_দন্ধি অর্থাৎ “চন, উত্থান, সংঘধ এবং চুড়াস্ত 
পরিণতি থাকে। 

খ) দ্বিভীয় জমস্যা কার্ধারস্তের বা অুচনার (০৮০০511109 ) 
সমস্যা । ধাদের কাহিনী রচনা করতে হয়, তাদের সকলেরই প্রথমে যে সমশ্তার 
সম্মুধীন হতে হয়, সে হচ্ছে অতীত ঘটনার প্রযোজনা । তাঁদের মধ্যে নাট্যকারের 
সমস্যা আরো ঘোরালে!, কারণ নাট্যকারের নিজের মুখ একেবারেই বন্ধ-_পাত্র- 
পাত্রীর স'লাপই সেখানে একমাত্র উপার । 510 18108 00৩ 01187800915 
01061205615 655 10115 151 05 800৬ ৮/1)801 15 %/1021) 8104 11765 00051 00 
10 10115 01169 816 18111106 ৪9০90 50106019108 5155, 105% ০210. 100 
10011 015 ৫106001 165 095 5052 101 110৩ ৪01101 11750680 ০01 
[10617956165 8100 10019 661--986 901 01981800917, 1 সংবাদ দেওয়ার 
জন্যই সংবাদ দিলে চলবে না। পাত্র-পাত্রীদের আচরণের ভিতর থেকেই সংবাদ 
বিচুরিত হওয়া চাই । “006 10010080100 1005 0০ 1101015৩৩10 11065 
ড/1)101) 81৩ 109010806 217580 1911)51 01080 0৪০. লসনের ভাষায় বললে 
বল! যেতে পারে নাটকের প্রত্যেক “10001108010 1008 9০ ৫180)8012:60.% 

(গ) তৃভীয়ত্ত:__সংবাদজ্ঞাপন-্রক্রিয়ার প্রয়োগ । উপন্যাসিকরা 
বর্ণন), মন্তব্য, সমীক্ষণ প্রভৃতির সাহায্য যত সহজে নিতে পারেন নাট্যকার তত 
সহজে তা পারেন না। এই ব্যাপারে প্রাচীন প্রথাগুলি-__( হ্থগতোক্তি, জনাস্তিক, 


১৩০" নাটক লেখার মুলস্থত্র 


আকাশভাঁষিত, অপবারিত ১, নাট্যকারকে অনেক পরিমাণে সাহায্য করতে পাতে 
বটে, কিন্তু আজ তারা অচল। বলাবাহুল্য নাটকে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য 
প্রয়োগ করা অতি ছুঃসাধ্য ব্যাপার । চরিত্রের আচরণকে হ্বাভাবিক রেখে, 
বিশ্লেষণের বা মন্তব্যের স্থযোগ করে নেওয়া অর্থাৎ বিশ্লেষণ বা মন্তব্য যে করা হচ্ছে 
দর্শককে তা বুঝতে না দেওয়া_খুবই কঠিন কাজ। এই অভাব পূরণ করতে 
অনেক সময় এমন চরিত্র স্ষ্টি কর হয় যার প্রধান কাজই হয় “ভাব্য*-রচন। করা? 
যেমন শেক্সপীয়রের “এ্টনি ও ক্লিওপেট্রো” নাটকের “এনোবারবাস+ চরিত্রটি, “চতুর্থ 
হেনরি” নাটকের “ফলস্টাফ”, দ্বিলেন্্রলাল রায়ের “সাজাহান” নাটকের “দিলদার”, 
গিরিশ ঘোষের “সিরাজদ্দোৌলা” নাটকের “করিমচাচা” প্রভৃতিও দৃষ্টাত্ত। 

(ঘ) চতুর্ঘন্ত:_ওচিত্য (71991)111য )।  সংলাপকে স্থান-কাল- 
পাত্রোচিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে-৮418008010 01810505 15 ৪ 
81961811260 10108 ০16 0010%61581101) 800 [116161016 1০0 66 526001 
195 (0 1255 90186 ০01 005 50100110 008110155 ০01 ০00৬9198110. 
[005 10 11] 801016৮০ “8(0181006557 | এই ধর্মটি নির্ভর করে ছুটি বিষয়ের 
উপরে £ এক-__কি বল! হল (1086 15 10010094 110 016 0010৮ 678811017) ? 
ছই-_ কিভাবে বল! হয় (1০% 2:75 51৫) (১) সাধারণ আলাপ-আলোচনায় 
লোকে ম্বভাবতঃ এক কথা বলতে বলতে অন্য কথার অবতারণা করে- একথা 
সেকথা বলে; কিন্তু নাটকে ততখানি এক-বলতে-আর এক বলার অবকাশ থাকে 
ন1!। নাট্যকারকে একদিকে দৈনন্দিন জীবনের এলোমেলে৷ কথার রীতি পরিহার 
করতে হয়, অন্র্দিকে অতিমিতব্যয়িতার আড়ষ্টতা ও কুত্রিমতা থেকে দূর থাকতে 
হয়। 975 10105 55০111৩ 17810118117655 ৮/1117010 7৫0010017% 811 006 
0250181171055 2104 01501061091 ০৬০19৫8 5১201 2100 961 ০0170010099 
0 0119 500)6০ ৮4701)040 09009100115  500911)50 8100 01088.5% 1৮ 
(২) কি-ভাবে বললে সংলাপ সমুচিত হবে, তা নির্ভর করে বিশেষ চরিত্রের 
শ্রেণী প্রকৃতি ও বাকভঙ্গীর উপরে । 4100৬ 06916 50০8%0, অর্থাৎ কোন 
লোকে কি ভাবে কথা বলে তা না জানলে ংলাপকে বাস্তবিক করে তোল৷ 
সম্ভব হয়না । 

(উ) পঞ্চমত£-_-কাব্যিক-নাটকের্ সংলাপের বাস্তবতা, ব! 
স্বাভাবিকতা। সাধারণ আলাশ-আলোচনায লোকে কবিতার ভাষায় কথা 
বলে না বটে, কিন্ত আবেগ আপলেই মানুষের ভাষ! কবিতার মতো ছন্দ-তরঙ্গীয়িত, 
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এবং অলংকৃত হয়ে উঠে। অর্থাৎ আবেগের মুহুর্তে মানুষ অজ্ঞাতসারেই কবিতার 
ভাষায় কথ বলতে চায় । অতএব--_-009600 180808৩ 680010065 10901181 
178 18108 /1)101) 8৪০01015৬69 1681 100605105----1005010 1808082৩ 
15 10019011800 20008 00৩ 5/0)0015 01000 /10101) 01808 161158, 
£৯11 015000155 1083 10 00 6?5০61%6 9৬7000915 5100৩ 11 51011085 
[7000 09৮০1)0198108] 11609995109 18 ৪9091190105 ০01 00৩ 16850 
81:011181%,১ 

বিশেষতঃ ট্র্যাজেডি নাটকে কাব্যিক ভাষ! খুবই উপযোগী ; কারণ সেখানে 
আবেগের গভীরতা ও তীব্রতা হ্ষ্টি করার প্রয়োজন অপরিহার্য । এমন কথাও 
বলা যেতে পারে--$011 2008 09919 ০9 01055 0 005 61810150170] 
05002510808 1105 ৫০111)6 ০01 [1810 815৩.) অবশ্য আজকের 
দিনে শেক্সপীয়রের ভাষায় লিখলে হা্কাম্পদই হতে হবে কারণ তা ম্বাভাবিক 
হবে না। নাট্যকার কাব্যিক ভাষাই ব্যবহার করুন আর যাই করুন 'ডাবাকে 
“ম্বাভাবিক” করতেই হবে। নাটকে সংলাপের দারিত্ব--“8১৩৩০৪৩3 105. 
000 0015 08 10192051016 ৪5 51096901795 200 ০0059 01)2 10611705090 
16505101) 01 18109 800 ০০ ৪1৮85 ৪001701011806 10 11000, 1)1806 
৪10 01)88,00917) 000 1069 1001180 41509 [0158610 ০102:80161 20৫ 
81102,01017), 01106 079 0850 061০8001015 11900 ৬16৬১ 810 701981685 
0০0৬/210 (10০ 10000516., 

(চ) যন্ঠত:_-গতিবেগ (টেশ্পো )--সংলাপের গতিবেগধমিতা বলতে 
বুঝায় সেই ধর্মটিকেই যা আমাদের মধ্যে অগ্রগতিবোধ জাগিয়ে দের়। এই 
অগ্রগতি কোনক্ষেত্রে অসংলক্ষ্য, কোনক্ষেত্রে দ্রুত হতে পারে । লেখকের 
উদ্দেশ্যই গতির বিধাতা ।-_:“000৬01061) %%11] 0০ 01751610111 ৫16615100 
[01858 01 9৬০1) 20 ৫1116176010 108119 01 099 1018, । প্রান্তে কাধের যে 
গতিবেগ, শেষ দিকে কার্ষের সে গতিবেগ থাকে না-অনেক বেড়ে যার অতএব 
স্প্2 08510 1090150) 01 01) ৫1800811951 19 21776 (0 1015 01819806, 
081 00911000810 %/111 09206 10 5661) (০9 1220%০ ৪88 06518016 
৪8690 200 30 81191106 1015 11001050 970906 01081 96 ৬/11] 001 6৩1 
15 1885 98950 ৪179 0110 00 1658 10000118106 20810611818, ক্রকস্‌ এবং 
হেইলম্যানের সংলাপ-সন্বন্বীয় আলোচনা এখানেই শেষ। 


১৩২ নাটক লেখার মূলক্ুত্র 


এবার লাজোস এগরির নির্দেশগুলি স্মরণ কর যাক। এগরি প্রথমেই 
স্রণ রাখতে বলেছেন_-সংলাপের গুরুত্বকে। কারণ সংলাপই প্রতিপাদ্ধ- 
প্রতিপাদনে, চরিত্রের অভিব্যক্তির ব্যাপারে, প্বন্দের পরিচালনায় প্রধানতম উপায় । 
সুতরাং সংলাপ দুর্বল হালে নাটক দুর্বল হবেই । সংলাপ দুর্বল হয় কেন? 
সংলাপের দুর্বলতা! আসে চরিত্রের ত্রুটি বাঁ ছুর্বলতা থেকে । সুষ্ঠ ও সরল সংলাপ 
জন্ম নেয় পরিচ্ছন্ন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রেরই মুখে | অতএব--0015 & 15118 
০0111110 11] 0000005 1)6810) 0181906.১ অর্থাৎ দ্বন্দ যেখানে 
আরোহণশীল, সেখানেই সবল সংলাপ সম্ভব । আর যেখানে ছ্বন্ব এক বিন্দুতে 
ঘুরপাক খায় (অর্থাৎ 98110 ০0061101), সেখানে সংলাপ দুর্বল (5108110% ) 
হবেই । সংলাপে যত বাকৃকেলি বা শ্লেষই থাক এবং সেই সব উক্তির সরসতা৷ 
যতই থাক, প্রকৃত সবল সংলাপ আরোহণশীল কার্ধেই বা বৃত্তেই সম্ভব | 

লাজোস এগরির নির্দেশ 

“ক সংলাপ চরিত্রকে ব্যক্ত করবে (701810895 10005 10৮০৪] 
011218000 ) 

()- সংলাপ পটভৃমিকে প্রকাশ করবে (101819506 [0850 12581 
০৪0৮2100704 ) 

'গ) সংলাপ ভাবী ঘটনী স্থচিত করবে (1018109806 177051 0015510900৬ 
00171)0 6৬০1119 ) 

(ঘ) প্রত্যেক চরিত্র তার নিজের জাত ভাষায় কথা বলবে (1.9. 005 1050 
51968 17) 1119 181600915 01 1715 0৮/05/0114 ) 

(ড পাপ্তিত্য ফলাতে যেও না 10018, ৮০ [760810116 ) 

(চ) প্রতিবাদ করতে, বক্তৃতা করার দরকার নেই (৬০ 0৩5৫ 1001 121810 
& 996০1) (0 00245 এ 701:019 ) 

(ছ) সংলাপের ছ্বান্দিক প্ররুতি, চরিত্রের ও ছন্দের দ্বান্দিক গতি প্রকৃতি 
থেকেই দেখা দেয় বটে, কিন্তু সংলাপের শ্বকীয় দ্বান্দিকতাও আছে । (10191089৩ 
00005 21509 0০ ৫1219901181 11) 1056117 11) [106 30081] 06866 (০ ৮/1)101) 
1 ০8) 0০ 01%9109৫ 010 110১ 008055. ] 10090 ৬01]. ড/10017, 15611 
90. 075 011001015০0: 510%1$ 119108 00110% )। যেমন চরিত্র থেকে 
হন্বের উৎপত্তি এবং সংলাপ উৎপত্তি হয় চরিত্র ও দ্বন্ব থেকে, তেমনি সংলাপের 
ধ্বনির উৎপত্তি হয় চরিত্র, ছন্, সংলাপ সব কয়টির প্রকৃতি থেকে । 


নাটক লেখার মুলস্ুত্র ১৩৩ 


(জ) সংলাপের দিকে অতিদৃর্টি দেবে না (79০ 1296 0৮160101985726 
৫$8198০). সংলাপের যত গুরুত্বই থাক, সমগ্রের গুরুত্ব অংশের চেয়ে 
বেশী। 

উল্লিখিত নির্দেশগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্য। করবার কোন প্রয়োজন নেই ; কারণ 
এ সম্পর্কে আগে অনেক কথাই বলা হয়েছে । প্রথমতঃ সংলাপকে চরিত্র সৃষ্টির 
দায়িত্ব নিতে হবে-_চরিত্র ব্যক্ত করা ছাড়া নাটকীয় সংলাপের আর কোন প্রধান 
কর্তব্য নেই__এই কথাই প্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে । দ্বিতীয় নির্দেশে সংলাপের 
“একসপোজিশান”-_ দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে । তৃতীয় নির্দেশ_-প্রোগ্রেশান- 
সংশ্লিষ্ট। চতুর্থ নির্দেশ-__ম্বাভাবিকতার সমস্যা সম্পর্কে ? পঞ্চম নির্দেশেরই আৰু 
একট] দিক অর্থাৎ শ্বাভাবিকতা-সম্পকিত | ষষ্ট নির্দেশও এ একই গোঠীর | 
সপ্তম নির্দেশ- সংলাপের টেম্পো বা আরোহ-ক্রম সম্পর্কে । অষ্টম নির্দেশ-_ 
সংলাপের শ্বাভাবিকতা৷ ব। সঙ্গতি সম্পর্কে । 

এখানেই এ প্রসঙ্গের উপসংহার কর। যাক এবং নাট্যকার এবং সমালোচককে 
শেষবারের মতো ম্বরণ করিয়ে দেও! যাক-_-নাট্যকারকে ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্তি- 
সম্পকের একটি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র রচন1? করতে হয় বলেই, ব্যক্তি-চরিত্রের আচরণ 
বহিরত অর্থাৎ ব্যক্তির পারস্পারক ক্রিয়া-প্রতিক্রিরা ছাড়া অন্য কিছু দেখানোর 
অবকাশ নাট্যকারের থাকে না । নাট্যকার গীতিময়, ছন্দোময় বা গগ্ভময়__-ভাষার 
যে রীতিকেই প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করুন না কেন, নাটক রচন] যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষরূপের কল্পনা এ কথাট] তাঁকে মনে রাখতেই হবে-_গীতি- 
ছন্দ বা গগ্যকে পাত্রপাত্রীর ক্রিয়-প্রতিক্রিয়া-পরম্পর1 ব্যক্ত করতেই বাবহার 
করতে হবে । কথা স্থরে বা ছন্দে অথবা গদ্যে যেভাবেই বলানো হোক, কথাকে 
বিশেষ পরিস্থিতিতে-__-অবস্থিত ব্যক্তির “বক্তব্য” করে ন1 তুলতে পারলে, অবাস্তর 
বলেই গণা হবে। গীতিনাট্য বা কাব্যনাটয ব1 গছ্য নাট্য-_-যে নাট্যই তিনি 
লিখুন, নাটকের যেটি বৈশেষিক লক্ষণ বা ধর্ম, তার দিকে তাকে দৃষ্টি রাখতেই 
হবে। গীতিনাট্যে চরিত্রের ভাষ। “গান” বটে কিন্তু সেই গান সাধারণ ব1 নিরপেক্ষ 
কোন গান নর, সে গান চরিত্রেরই বিশেষ অবস্থার ক্রিয়া! ব' প্রতিক্রিয়া । অতএব 
গানের কথা, মাত্র। ও সুর এ বিশেষ অবস্থার প্রকতি দ্বারাই পিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য । 
গানের কথা, মাত্রা ও নুর যেখানে পরিস্থিতিকে ব্যক্ত না করে নিজেকে ব্যক্ত 
করতে ব্যত্ত হবে, দেখানেই ত। অনাটকীয় বলে গণ্য হবে। কাব্যিক নাটকের 
সংলাপ দহ্বদ্ধেও এই একই সুত্র প্রযোজ্য । কাব্যিক নাটকের সংলাপে ছন্দো- 
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বন্ধকে এবং অলংকতবাক্‌ ব্যবহারকে রীতি হিসাবে শ্বীকার করে নেওয়া হয়ে থাকে 
বটে, কিন্তু তাই বলে ছন্দের বা অলংকারের ন্বাধীনতা সেখানে নিরঙ্কুশ নয়) 
সেখানে ছন্দ বা অলংকারের প্রয়োগ নাটকের বিশেষ পরিস্থিতির প্রকৃতির দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত । সাধারণ সুত্র হিসাবে বল! চলে-_যে ছন্দে আবেগের গতি-প্ররৃতিটি 
যথাযথভাবে প্রতিচ্ছন্দিত হয়, যে ছন্দে কথ্য রীতির ধ্বনিতরঙ্গের রূপটি অনেকাংশে 
প্রতিফলিত হয় সেই ছন্দই নাটকীয় এবং যে ছন্দে তা হয় না সেই ছন্দটিকেই 
অনাটকীয় খলে গণ্য করতে হবে। যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি 
ছন্দ কথ্যরীতি থেকে দূরে বলেই নাটকের ছন্দ-বন্ধ হিসাবে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
চেয়ে কম নাটকীয়; অন্ত পক্ষে অমিত্রাক্ষর ছন্দ দ্বাভাবিক বাক-ব্যবহারের 
কাছাকাছি পৌছতে পারে বলে বহুকাল আগে থেকে নাটকীয় ছন্দ হিসাবে 
অগ্রাধিকার পেয়ে আসছে । এই প্রসঙ্গেই স্বরণ করা যেতে পারে নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভেঙ্গে কথ্যরীতির আরো! কাছে পৌছে দেওয়ার 
প্রশংসনীয় চেষ্টা করে গেছেন এবং আধুনিক গছ্-কবিতার ছন্দে গগ্চ-পদ্যের 
সীমারেখা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে । সেযাই হোক না কেন, কাব্যিক নাটক 
যিনি লিখবেন তাঁকে অবশ্ঠই পরিস্থিতিগত বা চরিত্রনিহিত আবেগের গতি- 
প্রকৃতিটি উপলব্ধি করতে হবে এবং ভাবের প্রকৃতি অনুসারে ছন্দ ব্যবহার 
করতে হবে, মনে রাখতে হবে সাধারণ কথাবার্তার মেরু থেকে অতি-উচ্ছৃসিত 
আবেগের মেরু পর্বন্ত ভাবাবেগের যত স্তর সম্ভব, ছন্দৌবিন্তাসে তত বৈচিত্র্য 
স্য্ট করার অবকাশ আছে । তেমনি কবিত্ব অর্থাৎ ভাবের বিস্তার বা কল্পনাশক্তির 
খেলা দেখানোর অবাধ অবকাশ নাটকীয় সংলাপে থাকে না এবং থাকে না এই 
কারণেই যে নাটকে মূলতঃ ব্যক্তি-আচরণকেই রূপ দেওয়া হয়। নাটকে প্রত্যেক 
ব্যক্তির আচরণ অন্য ব্যক্তির আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন ব্যক্তিরই আচরণ 
নিরপেক্ষ নয়। এইকারণেই ভাবের বা ম্বাধীন অনুশীলন কর সম্ভব নয়। 
যেখানে একের ক্রিয়া! অন্যের মধ্যে কল্পনার প্রতিক্রিয়া স্যষ্টি করে, এবং ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার অবিরাম প্রবাহ চলতে থাকে, সেখানে প্রতিক্রিয়াবিধি (1:8%/ ০1 
[২৪০1100 ) অধীনে থাকা ছাড়। কারো কোন গ্ত্যন্তর নেই। স্কৃতরাং 
ভাববিস্তারের অবকাশ থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ আর একজনের প্রতিক্রিয়া! অনিবার্ধ 
হয়ে না উঠে। অনিবার্ধ প্রতিক্রিয়া রেখ অতিক্রম করলেই ভাববিষ্তার অনাটকীয় 
হয়ে দাড়ায় । এই বিপাত্তর সম্ভাবন। শুধু যে কাব্যিক সংলাপেরই আছে তা নয়, 
গছ সংলাপেরও ভাগ্য এ বিপত্তি ঘটতে পারে । 
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সুতরাং গঞ্চে সংলাপ রচনা করলেই যে সংলাপ শ্বাভাবিক তথা নাটকীয় 
হতে বাধ্য এমন ধারণ! করার কোন কারণ নেই ! ভাবের বিস্তার বা কল্পন। 
শক্তির খেলা পগ্যে যেমন দেখানে। যায়, তেমনি গছ্েও দেখানো সম্ভব | যে 
কারণে ভাবের ছন্দোবদ্ধ বিস্তার অনাটকীয় বলে গণ্য হয়, সেই একই কারণে 
গঠ্যবন্ধে কল্পিত বিস্তারও অনাটকীয় হয়ে থাকে । ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শ্বচ্ছন্দগতিতে 
যে উপাদানই ব্যাঘাত সৃষ্টি করুক, শত গুণে গুণী হওয়া সত্বেও তা অনাটকীয় 
বলেই বিবেচ্য। অতএব এ ফিদ্ধান্ত অবশ্যই কর! যেতে পারে যে, স্ুরবন্ধ 
পদ্যবন্ধ এবং গগ্যবদ্ধ এই তিন বন্ধের যে বন্ধেই রচিত হোক নাটকীয় হতে গেলে 
তাকে চরিত্রের পারস্পরিক আচরণের দ্বাভাবিক ও সম্ভাব্য ক্ধপের গণ্তীর মধ্যে 
থাকতেই হবে, অর্থাৎ ক্রিক্া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম মানতেই হবে। নাট্যকারকে 
সর্বদাই মনে রাখতে হবে এই নিয়মের মধ্যে নাটকের মূলতত্ব নিহিত এবং এই 
নিয়মের দ্বারাই পাত্রপাত্রীর সব রকম আচরণের_-( কায়িক-সাত্বিক-বাচনিক ) 
নাটকীয়ত্ব পরীক্ষিত হয়ে থাকে । এখানেই 'সংলাপ,-আলোচনার উপসংহার 
করা ধাক। 


॥ গীতিনাট] ॥ 


যদিও নাট্য-প্রজাতি হিসাবে গীতি-নাট্য প্রাচীনতম এবং যাত্রানাটক প্রাচীনতর 
বলে দাবী জ্বানাতে পারে এবং রূপক-সাংকেতিক শ্রেণীর প্রাচীনতার দাবীও কম 
জোরালো নয়, তৰু নাটক বলতেই সাধারণতঃ যাদের কথা যনে জাগে, এরা 
তারা নয়; এরা অ-সাধারণ। সংলাপের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই 
দেখা যাবে--সংলাপ গানের মেরু থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছে ছন্দোবন্ধে এবং 
ছন্দোবন্ধের ধাপ থেকে নেমে এসেছে-_গগ্যবন্ধে । নাঁটকের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
মন্তব্য করতে গিরে বিখ্যাত সমালোচক আর. জি. মোলটন (২. 0. 01107) 
যে কথাটি বলেছেন ত। এই প্রসঙ্গে মনে আসে । তিনি বলেছেন-_-নাটকের 
ক্রমবিকাশের ইতিহাস আপলে-_“সংগীতের উপর সংলাপের জয়”-:(0০0005৩5 
01 80008 ০% [105 0181000১) | এই কথার অনুকরণে আমরাও বলতে পারি 
--7020980 01 [051% 0 [10955 | একথা সকলেরই জানা-_সংলাপের 
ক্রমবিকাশের ইতিহীস বিশ্তদ্ধ সংগীতের উচ্ছ্বাস, উক্তি-প্রতুযুক্তির বাধুনিতে অর্থাৎ 
পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিরার রূপে ধরা না দেওয়া পধস্ত নাট্যের উচ্ভব সম্ভব 
হয়নি এবং যিনি গানকে ব্যক্তির উক্তি-প্রত্যুক্তির কাজে ব্যবহার করে লোকবৃত্ত 
অন্তকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনিই প্রথম গীতি-নাট্যকার | বলা খাহুল্য, 
গীতিনাট্যকারের হাতে ভাবসঞ্চারের প্রধান মাধ্যম “গান” অর্থাৎ স্থরম্ী বাণা? | 
নাটকীয় সংলাপের যে থে ধর্ম অত্যাবশ্তক, গ্ীতিনাটোর সংলাপে অর্থাৎ গানেও 
সেই দেই ধর্ম থাক! চাই। আগেই বলেছি নাটযবৃত্তের মধো যেই প্রবেশ করুক, 
তাকে নাটকের অবিরাম গতির ছন্দে যৌগ দিতে হবে-__গতিশীপ হয়ে উঠতে 
হবে--পাত্র-পাত্রীর ক্রিরা ও প্রতিক্রিয়ার অঙ্গ হরে উঠতে হবে। স্থৃতরা” যিনি 
গীতি-নাট]কার নাটকীয় সংলাপের মৌলিক প্রক্তিটি মনে রেখেই তাকে স্থুর ও 
বাণী যোজন] করতে হবে । কাধের আরোহণের (প্রোগ্রেশান) চরিত্র ও পরিস্থিতি 
বৈশিষ্ট্যের এবং গতি-বেগের মাত্রার সঙ্গে যদি তিনি স্থরের সঙ্গতি না রাখতে 
পারেন, তাহলে তার সেই স্বর--স্থর হিসাবে যত মধুরই হোক, __অনাটকীয় 
বলেই গণ্য হবে। আবার, সুরের সঙ্গতি রক্ষা করলেও যদি তিনি কার্ধের গতি 
উপেক্ষা করে সুরের তানবিস্তারের জন্য কালক্ষেপ করেন অর্থাৎ ক্রিগ-প্রতিক্রিরাতর 
ক্ষেত্র থেকে বেহ্িয়ে যান, তা হলেও তা অনাটকীয্জ হতে ঘাধ্য ! এ কথা সত্য 
বটে যে গীতিনাট্যকারকে সমালোচকরা খালিকট! বিস্তারের অবকাশ বা ছাভপত্্র 


নাটক লেখার মূলন্থত্র ১৩৭ 


(লাইসেন্স) দিয়ে থাকেন-_গগ্চদংলাপের চেয়ে খানিকটা দূরে (79590701081 
৫15080০০) রেখেই গীতি সংলাপকে উপভোগ কবে থাকেন অর্থাৎ ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়াবোধকে তেমন উগ্র করে রাখেন নাঃ কিন্তু এ কথাও সত্য নাটকে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশা থাকেই এবং থাকে বলেই যে গান বা স্থর-বিস্তানর 
প্রতিক্রিয়ার সস্তাব্য সীমারেখার বাইরে চলে যায়, 'তাকে সমালোচক 
নাটকীয় বলে গণ্য করতে পারেন না। গীতিনাট্য রচন1 এবং সমালোচন। ধিনি 
করবেন তাকে এই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, 
গারক ও নাট্যকারের নিখু"ত সমন্বয়েরই ফলে সার্থক গীতিনাট্যের জন্ম সম্ভব হয়। 

ভাল গীতিনাট্য রচনা| করতে পারেন শুধু সেই নাট্যকারই যিনি সংগীতজ্ঞ। 
কারণ বিভিন্ন ভাবের সঙ্গে রাগরাগিণীর যে নিগুঢ় যোগ রয়েছে সেই যোগ ধিনি 
উপলব্ধি করতে পারেন না, তার পক্ষে স্বরযোগে ভাবের বিচিত্র রূপ ব্যক্ত কর। 
সম্ভব হয় না। তেমনি গীতিনাট্যের সমালোচককেও গীতজ্ঞ হতে হবে__হ্থররসিক 
হতে হবে। কারণ, যে নাটকে ভাবের সঞ্চার, কাধের আরোহণ এবং গতি- 
প্রকৃতি কথা ও সুরের সার্থক সংপৃক্তির উপর নির্ভর করে--তার সমালোচনায় 
শুধু কথার তাত্প্ধ অন্রধাবন করাই যথেষ্ট নয়, সুরের ভাবব্যঞ্রনাশক্তি এবং তাল 
ও লয়ের সঙ্গতিও অবশ্ঠ লক্ষণীয় । যে নাট্যকার বা সমালোচক গীতিনাট্যের এই 
বিশেষ প্রতিটি উপলব্ধি করতে পারবেন না, তাদের দ্বার! গীতিনাট্যের রচন। ব। 
সমালোচনা কোনটিই সম্ভব হবে না। মনে রাখতেই হবে-_গীতিনাট্যকার 
গানের ফুলে কাহিনীর মাল গাথেন । 


না, লে, মূলস্থত্র_৯ 


ধাত্রা নাটক 


যাত্রানাটকের নাট্যকারকেও কাহিনী রচনা করতে হয় এবং সাধারণ 
নাট্যকারের মতোই পঞ্চসন্ধিসমদ্থিত বৃত্ত কল্পনা করতে হয় অর্থাৎ তাকেও বৃত্ত 
গঠনের বিভিন্ন সমস্তার সম্মুখীন হতে হম-_(এক্সশোজিশান, সিলেকশান্‌, কর্টিনিউটি, 
প্রোগ্রেশান, ক্লাইম্যাকস্‌ প্রভৃতি সমশ্তার সমাধান করতে হয়), পাত্রপাত্রীদের 
পারস্পরিক ক্রিয়-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে, আরম্ত থেকে উপসংহার পর্বস্ত একটি 
কার্ধকে (80100 ) উপস্থাপিত করতে হয়। তবে এই উপস্থাপনার ব্যাপারে 
যাত্রানাট্যকার গান, পধ্যবন্ধ এবং গন্ধ্যবন্ধ সব রকমের প্রকাশরীতি প্রয়োগ 
করে থাকেন_-করতে বাধ্য হন। তার প্রথম ও প্রধান কারণ যাত্রানাট্যকার 
নাটক লেখেন রঙগমঞ্জে অভিনয়ের জন্ত নয়-_আসরে অভিনয়ের জন্য । রঙ্গমঞ্চে 
অভিনয়ের জন্য তিনি লেখেন না বলেই, তার মনের সামনে থাকে অগণিত 
দর্শকের সমাবেশ । রঙ্গালয়ের দেওয়াল ঘেরা সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে 
রস সঞ্চার কর] যত সহজসাধ্য ব্যাপার, বিরাট দর্শক-সমাবেশের কাছে রস 
পরিবেশন কর! তত সহজসাধ্য নয়, বরং অতি ছুঃসাধ্য ব্যাপার । এই কারণেই 
যাত্রানাট্যকারকে জোরালে। অর্থাৎ উদ্দীপক উপায়গুলি বেণী প্রয়োগ করতে হয়, 
বল! নিপ্রয়োজন ভাবাবেগ সঞ্চার করবার উদ্দীপকতম উপায় গ্লান, তারপরেই 
ছন্দাবন্ধ ভাবা। যাত্রানাট্যকার অগত্যা এই দুইটি উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য 
হন। ভাবাবেগকে বিরাট দর্শক-সমাবেশের শেষ প্রান্তে, শেষ দর্শকের কাছে পৌছে 
দেওয়ার দায়িত্ব থাকে বলেই, যাত্রানাট্যকারকে ভাবসঞ্চারের উপায় হিসাবে 
অধিকতর পরিমাণে গানের ব্যবহার করতে হয়। ছন্দোবদ্ধ কথা দিয়ে আবেগ- 
সধশর যতটুকু কর! সম্ভব তা করার পরেই তিনি কথা ও স্থ্র দিয়ে আবেগের বেগকে 
বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং আসর ও দর্শক-পরিমণ্ডলকে এক সমমাত্রিক 
বোধের ক্ষেত্রে তথ! আবেগের ক্ষেত্রে পরিণত করেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার 
জন্যই যাত্রানাট্যকারৰে “বিবেক' “নিয়তি, “কুমঈী-লব” প্রভৃতি একক চরিত্র বা 
গায়ক-সম্প্রদায় স্থষ্টি করতে হয়। 

যাত্রানাটকে বিবেকের মর্ধাদা অনেকটা গ্রীক নাটকের কোরাস আঁধনায়কের 
মর্যাদার মতো! অর্থাৎ বিবেক ও তার গায়কসম্প্রদায় গানের সাহায্যে একদিকে 
ভাববস্তুকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়, অন্র্দিকে পাত্রপাত্রীর তীত্র আবেগের 


নাটক লেখার ম্লকুত্র ১৩৯ 


অন্ভূতিকে দর্শক সমাজের মনে সধশর করে দেয়। বিবেক একাধারে ভাষ্কার 
ও বূস-সঞ্চারক | যে যাত্রানাট্যকার বিবেকের সেই ছৈত ম্বভাব ব্যক্ত করতে ন' 
পারেন, বিবেকের ভাষ্যকার-সত্বা ও বস-সঞ্চারক-সত্তার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করতে 
ন। পারেন, তার পক্ষে ভাল যাত্রানাটক লেখ! সম্ভব নয়। বিবেক কোথায় এবং 
কতটুকু ভাষ্য রচনা! করবে, কোন মূহুর্তে চরিত্রের ভাবাবেগের বাহন হবে এবং 
কতক্ষণই বা সেই ভাবাবেগ বহন করবে এ সম্বন্ধে নাট্যকারের টন্টনে মাত্রাজ্ঞান 
থাকা চাই। বিবেক সমাজের নৈতিক চেতনার শরীরী মৃতি এবং তার মধ্যে 
সমাজ-চৈতন্যেরই বিশেষ মনোভাব ব্যক্ত হয়--এ কথা যেমন মনে রাখা দরকার 
তেমনি এ কথাও ভূলে গেলে চলবে না যে বিবেক বা নিয়তি কারধসহায়ক ছাড়! 
আর কিছুই নয়। তার ভাষ্য বা সহানুভূতির সার্থকতা, পান্র-পাত্রীর কথা ও 
হ্বদয়াবেগকে দর্শকের বোধে ও আবেগ-ৰদ্ধে পৌছে দেওয়ার মধ্যেই নিহিত। 
বিশেষতঃ যেখানে পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবেগ-তরজগুলিকে বন্ুপ্রসারী 
করবার জন্যই তাদের প্রযোজ্বন। কর। হয়, সেখানে ৰিবেকের আচরণ পাত্র-পাত্রীর 
আচরণ দ্বারা অর্থাৎ-_ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কালমাত্র। দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারে 
না; সেখানে কার্ষের গতি, পাত্র-াত্রীর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ধশচটি অক্ষু্ণ রেখেই 
বিবেককে ভাস্তরচনা৷ বা ভাবসঞ্চার করতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে, ভাস্তারচন। 
করতে বা ভাবসধশর করতে যেয়ে, বিবেক ধর্দি পাত্র-পান্ত্রীর আচরণকে একেবারে 
আচ্ছাদিত করে ফেলে অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর দ্বন্ব বা সংকটের রূপটিকে ব্যক্ত না 
করে, তত্ব ব্যাখ্যায় বা স্থরের কসরৎ দেখাতে মত্ত হয়ে উঠে, তাহলে বুঝতে 
হবে বিবেক শ্বাধিকারপ্রমত হয়েছে--অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে। যে 
পরিমাণে বিবেক আপন অধিকার সীমার বাইরে চলে যায় সেই পরিমাণেই সে 
অনাটকীয় হয়ে পড়ে। যাত্রানাট্যক্কারকে এ বিষয়ে খুবই সততা অবলম্বন করতে 
হবে। অঙ্কের বা দৃশ্থের প্রথমে তিনি বিবেক ও তার সম্প্রদায়কে যতখানি সময় 
বা সুযোগ দিতে পারবেন, দৃশ্রের ভিতরে ততথানি সময় বা শ্বাধীনতা তিনি দিতে 
পারবেন না। যাত্রানাটকের অভিনয়কালের ব্যান্তি বেশী বলে কার্ধের অগ্রগতি 
বা আরোহণের লয় অপেক্ষাকৃত বিলদ্বিত হয় বটে, কিন্তু লয় যত বিলম্বিতই হোক, 
গতি যেখানে রয়েছে সেখানে কেউ স্থিতির নির্কুশ স্বাধীনতা দাবী করতে 
পারে না। 

পৌরাণিক যাত্রানাটকের আর একটি বিশেষ চরিত্র ““নিক্মতি” । বিবেককে 
বদি বল! ধায় সমাজ-বিধানের প্রতিনিধি, সমাজের নৈতিকবোধের প্রতিমৃতি, 
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নিয়তি”কে বলা যেতে পারে-_অদৃষ্ট ব!' দৈববিধানের যূর্ত প্রকাশ । যাত্রানাটকে- 
যে জীবনের সমালোচনা কর] হয়েছে, তার দার্শনিক পরিকল্পনা এই £-_জীবের 
ভিতরে রয়েছে প্রবৃত্তির ছুনিবার তাড়না-_রয়েছে বিস্ময়কর পুরুষকার। বাইরে 
রয়েছে সমাজবিধান ৰা নিবৃত্তির সংস্কার যা বিবেক রূপে বিরাজ করে। প্রত্যেক 
ব্যক্তিরই বুদ্ধিতে এবং তারও বাইরে রয়েছে অদৃষ্ত দৈব-বিধান বা নিয়তির 
রহস্ত বা লীলা। মানুষ তার অদৃষ্ট মহাশক্তিরূপা নিয়তিকে জানতে পারে না। 
বুঝতে চায় না-বোঝে শানিয়তিকে কেউ বাধা দিতে পাবে না। মেনেও 
মানতে চার না__মান্গষের জীবন শেষ পর্বস্ত নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। সমাজ-বিধানের 
মধ্যে দৈব-বিধানেরই শুভাশুভ প্রতিফলিত। ধর্মাধর্মের পাপ-পুণ্যের বিধিনিষেধ 
প্রচারিত । মানুষকে সমাজের একজন হয়েই পাপপুণ্যের এঁ বিধিনিষেধ মেনে 
চলতে হয় এবং মানতে হয় ইহলোকের ও পরলোকের সুখ-শাস্তির মুখ চেয়েই। 
সমাজ-বিধান মেনে চলে মানুষ অদৃষ্ট দৈববিধানই মেনে চলে; দেবতার ইচ্ছার 
অন্ুবর্তন করে পারলৌক্িক জীবনের স্থখ-শাস্তিকে সুরক্ষিত করতে চেষ্টা করে। 
কিন্তু মানুষের মধ্যে জৈবিক প্রবৃত্তি; কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্ধ প্রভৃতি 
রিপু আছে। তারা মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে “অস্থর” করে তোলে। রিপুর 
তাডনায় মানুষ মোহগ্রন্ত হয়ে সমাজ বিধান লংঘন করে-_দৈববিধানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং নিজেই নিজের সধনাশ সাধন করে বিধাতার হাতে চরম 
শাস্তি পায়। মানুষের জীৰন ক্ষেত্রে এই নিবৃত্তি-প্রবৃত্তির দেবান্থুর যুদ্ধ চলেছে 
অবিরাম-_এই যুদ্ধের কথাই পৌরাণিক রূপক কাহিনীর আৰারে প্রাচীন যাত্রাপাটকে 
উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে নিয়তি, সমাজবিধি এবং প্রবৃত্তি--এই তিন শক্তির 
ক্রিয়া-প্রাতিক্রিন্বার দ্বার! জীবন নিষক্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত বলেই এই তিন শক্তির 
প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র যাত্রায় আবশ্তক ছিল। বাম্তবিকই এ কথা স্বীকার 
করতেই হবে_-জীবনকে সমস্ত রকম প্রভাবের (জৈবিক-সামাজিক-দৈবিক ) 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখার বা৷ দেখানোর এই চেষ্টা অবশ্ঠই প্রশংসনীয় । এইভাবে 
জীবন উপস্থাপিত করায়, মানবজীবনের ত্রৈমানিক সত্বাটি--(মান্ুষের জীবন 
ব্যক্তিগত বাসনার অধীন, সমাজের অধীন এবং দেবতার ইচ্ছার অধীন--এই 
সত্যটি ) সামাজিকবর্গের কাছে অতিষ্পষ্টনূপে প্রকটিত হয়। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ 
করা যেতে পারে- পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে প্রাচীন যাত্রানাটকের এই দিক দিয়ে 
বেশ খানিকটা আত্মিক এক্য রয়েছে । উভগ্মেই প্রারুত জীবনকে অতিপ্রারতের 
আওতায় বা পটভূমিকায় দীড় করিয়ে দ্বেখীনোর চেষ্টা করে থাকে। গ্রীক 
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শাটকের-_-এমন কি এলিজাবেথীয় যুগের ও পরবর্তীকালের, ট্র্যাজেডি নাটকের 
দার্শনিক পরিবেশও অনেকটা এই ধরণের । কোথাও অতিপ্ররুতের হস্তক্ষেপ 
স্থল, কোথাও ৰা নুস্ে এই যা প্রভেদ। শেক্সপীয়রের উ্র্যাজেডিতে চরিত্র: নিয়তির 
স্থান অনেকখানি দখল করেছে_এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য 
শেক্সপীয়র এবং তার চরিত্র নিয়তি-সচেতন | গ্রীক নাটক বা পৌরাণিক নাটকের 
পটভূমি, বলা যেতে পারে, হ্বর্গ-মর্তপাতাল পরিব্যাপী । শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি 
নাটকের পটভূমিও শ্বর্গ-মর্তপাতালকে আবেষ্টিত করে দাড়িয়ে থেকে নাটকের 
দার্শনিক গভীরতা বৃদ্ধি করেছে । 

কিন্তু এককালে ধাত্রানাটকে “নিয়তি” ষে অতিপ্রাকৃত ও অদৃষ্ট দৈবশক্তির 
প্রতিনিধিত্ব করেছে, আজ মাম্ষের মনে সেই শক্তির প্রতি সংশয় এবং অবিশ্বাস 
জন্মেছে । আজ ধারা আসরে-_অভিনেয় নতুন যাত্রা নাটক লিখতে চাইবেন, 
তাদের নতুন যুগোপযোগী “নিয়তি” বা “বিবেক” তোর করতে হবে। তাদের 
নাটকে নতুন সমাজচেতনার প্রতিনিধি হবে_-“বিবেক* এবং সমাজ-বিবর্তানের 
অমোঘ নিয়মের রূপ নিয়ে দাড়াবে “নিয়তি” । বলা বাহুল্য এই নতুন যাত্রা- 
নাটকের বিষয়বস্তু হবে_-বর্তমান সমাজেরই দেব ও অস্থর শ্রেণীর ছন্দ, এক কথায় 
শ্রেণীদ্ন্ঘ। আর যেখানে পুরাণে বিষয়বস্ত বাঁ কাহিনীর কাঠামে! গ্রহণ করা হবে, 
সেখানেও প্রতিমায় প্রাণসঞ্ধার করতে হবে আধুনিক চেতনার স্পর্শ দিয়ে__ 
পুরানো বোতলে নতুন স্থ্রা পরিবেশন করতে হবে। যাত্রা-নাটকে সাবজনীন 
আবেদন-শক্তি সঞ্চার করবার এই একটিমাত্র পথই খোলা আছে। এই নতুন 
যাত্রাভিনরে বিখ্যাত বিখ্যাত গায়ক-বাদক-অভিনেতার সংযোগ ঘটাতে হবে। 
একদিকে বিৰেক ও তার গায়ক সম্প্রদায় নিযুক্ত থাকবে নতুন স্থরে নতুন বাণী 
শোনাতে, অন্যদিকে নাটকে যে সমস্যা বা দ্বন্দের কথা উপস্থাপিত হবে তা 
আমাদের বর্তমান জীবনের সমন্তা ও আশ! আকাজ্াকেই ব্যক্ত করবে। গ্রামে 
গ্রামে যেদিন বৈদ্যুতিক আলো! জলবে, সেদিন অবশ্ঠই বিবেকের কঠকে সাহায্য 
করতে “মাইক্রোফোন” এগিয়ে আসবে এবং পাত্র-পাত্রীর আঙ্গিক-বাচনিক অভিনয়ে 
সুত্র কাজের মাত্রাও আরে বাড়বে, গীত যোজনায় ও সংলাপের রীতিতেও 
পরিবর্তন দ্রেখা দেবে । সে্দিনকার নাট্যকারকে নতুন অবস্থার চাহিদ। মেটাতে 
নতুন ধরণের গান ও সংলাপ যোজনা করতে হতে পারে । কিন্তু সেই অবস্থা 
যতদিন না আসছে ততদিন যাত্রানাট্যকারকে বর্তমান রীতি অনুরণ করেই নাটক 
লিখতে হবে । 
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আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। আমর! দেখাতে 
চেষ্টা করেছি--যাত্রার রচনারীতি ও অভিনয়রীতি তার “আসরে-অভিনেয়ূত্* 
প্রকৃতিটির ছার নিয়নত্রিত হয়ে থাকে। যাত্রার অভিনেতা! যে কণ্ঠকে উচ্চগ্রামে 
তুলে অভিনয় করেন, তার কারণ তাকে বিরাট দর্শক-শ্রোতৃমগ্ুলীর কাছে 'সংলাপ'- 
কে পৌঁছে দিতে হয়। এই একই কারণে, যাত্রার সংলাপে সুরের, ছন্দের ও 
কবিত্বের এত সমাদর এবং যাত্রার সংলাপ সাধারণ নাটকের গগ্ভবন্ধ সংলাপের 
মতে! কাটা কাটা কথার আক্কৃতি ধারণ করিতে পারে না- দীর্ঘ ধ্বনি তরঙ্গের 
আকার গ্রহণ করে। যাত্রানীটক আসরে-অভিনেষ্ বলেই, যাত্রাভিনয়ে দৃশ্ঠপটের 
অভাবে ঘটনার স্থান-কালের পরিচয়--“উদ্দীপন বিভাব”-_আচ্ছাদিত থাকে এবং 
আলোকের অভাবে সাত্বিক অভিনয়ের সথক্ম কাজ দেখানোর অবকাশ থাকে না 
ভাবাবেগের সুষ্ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ ফুটিয়ে তোল! সম্ভব হয়না এই 
অভাবের বাধা অতিক্রম করতেই যাত্রা-নাট্যকার বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে 
বাধ্য হন। রেডিও-নাটকের নাট্যকারকে অবস্থাচক্রে যে কৌশল গ্রহণ করতে 
হয়--যাত্রা-নাট্যকারকেও সেই উপায় অবলম্বন করতে হয়। আবেগপূর্ণ বিবৃতিধ্মী 
অথবা চিত্রধর্মী সংলাপের সাহায্যে তিনি দৃশ্তপটের ও আলোকের অভাবজনিত 
দৈন্ঠ দুর করবার চেষ্টা করে থাকেন--চর্চচ্ষুর কাছে যাকে দৃশ্ত করে তুলতে 
পারেন না, তাকে শব-চিত্রের সাহায্যে কল্পন! নেত্রের কাছে দৃশ্ঠ করে তুলতে 
চেষ্টা করেন। ব্যাপারটি তত সহজপাধ্য নয়। চরিত্রকে ম্বাভাবিকতার গণ্তীর 
মধ্যে রেখে, তাকে দিয়ে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের কাজ করানো, শক্তি না থাকলে সম্ভব 
হয় না। আসল কথা; নিজের অবস্থার গণ্ডীর মধ্যে থেকে, যিনি যত অধিক 
পরিমাণে রসনিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে পাবেন, তিনি তত বড় শ্রষ্টা। যাত্রা 
নাট্যকারকে সব সময়েই তীর “অবস্থার কথা মনে রাখতে হবে--মনে রাখতে হবে 
অগণিত দর্শক পরিবেষ্টিত দৃশ্ঠসজ্জাহীন, শব্বযনত্রবিহীন এবং আলোক-সম্পাত 
বিহীন "আস্র* আশ্রয় করেই তাকে রসনিষ্পত্তি করতে হবে। 


রেডিও নাটক 


ধিনি লিখবেন, তাকে সব সময়েই মনে রাখতে হযে, তাঁর একমাত্র আশ্রর 
“ট্ডিও”-_্ুডিওর একটি বা একাধিক কক্ষ এক কথায় বলতে "মাইক্রোফোন" । 
তার দর্শক থাকে ঘরে ঘরে,_-অভিনেতার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে। 
তার দর্শক যেমন অদৃহ তেমনি অদৃশ্ত তথা অব্যবহার্ধ মঞ্চের দৃষ্থসঙ্জা এবং 
অভিনেতার আঙ্গিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপ বা উপায়গুলি। শব্তরঙ্গ-বিবর্ধক 
মাইক্রোফোন যন্ত্রটই তার একমাত্র আশ্রর এবং শব্দ বা ধ্বনিই তার একমাত্র 
বাহন। হৃতরাং প্রকাশ্য বস্তকে শবে (50820) পরিণত করবার ক্ষমতা ধার 
যত বেশী তত তাঁর নৈপুণ্য। বিভাব-অন্ুভাব-সঞ্চারিভাবকে যে মাত্রায় 
নাট্যকার শব্ধ বা ধ্বনিতে পরিণত করতে পারেন সেই পরিমাণেই রেডিও 
নাট্যকার স্ব-মহিম প্রকাশ করেন। 
রেডিও নাটক শ্রুতি নাট্য। শ্রোতার “শ্রুতি” ছাডা রেডিও নাট্যকার 
অন্ত ইন্দ্রিয় স্পর্শ করতে পারবে না বলেই তকে শ্রুতির সাহায্যেই, অন্ান্ত 
ইন্ড্িয়কে পরোক্ষভাবে স্পর্শ বা স্পন্দিত করতে হয়-_-অর্থাৎ বেশী করে ভাবানষঙ্গের 
(85800180101) 01 10685 ) দ্বারস্থ হতে হয়। তাই রেডিও নাট্যকারকে শব্ধ- 
সংকেত প্রয়োগ করে শ্রোতার মনে এক একটা রূপ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা 
করতে হয়। যেমন ৫ 
রাত্রির দৃষ্ত-_বিঝির ডাক, শিয়ালের ডাক, ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগ। 
জনতার ভ্ডিড়-_কল-কোলাহল। 
ঝড় বিদ্যুতের চমক, মেঘের গর্জন, সাইক্রোনের শব, বৃরির এব 
ইত্যাদি। 
সমুদ্র--তরঙ্গের গর্জন, শে! শে! শব্দ, বেলাভমিতে ঢেউয়ের মাছড়ে 
পড়ার শব্ধ ইত্যাদি । 
নদ্বী-_-জলের কল্কল্‌ শব্দ, মাঝির বৈঠার আঘাতে যে “ছলাৎ-ছল' 
শব হয়-_-সেই শব্ধ, ইীমারের হুইসেল ইত্যাদি । 
্রেশন_ ইঞ্রিনের হুইসেল, ঘোষকের ঘোষণা, হকারদের ডাক, জনতার, 
কোলাহল ইত্যাদি । 
মোট কথা যা শব্ব-সংকেতে ব্যক্ত করা সম্ভব, রেডিও নাট্যকার শুধু তাকেই 
সুষ্ঠভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। রেডিও নাট্য একাস্তভাবেই মন আর মননের । 
শ্রোতার কর্পনাজগতের অবাধ শ্বাধীনতা! একমাত্র রেডিও নাটকই দিতে পারে । 


১৪৪ নাটক লেখার মূলস্থত্র 


যে ক্ষেত্রে শবানুষল্গের অবকাশ থাকে না অথচ একে উপস্থাপিত না করলেই 
ময়, শুধু সেই ক্ষেত্রেই, অগত্যা তাকে উল্লেখ বা বর্ণনার (087186100) আশ্রয় 
নিতে হয় । অন্ুভব-সধ্ধারিভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই একই উপায়ে সমন্তার 
সমাধান করতে হয়। যে ভাবের কোন প্রত্যক্ষ শাবিক অভিব্যক্তি সম্ভব নয়, 
তাকে অপরের বাচনিক প্রতিক্রিয়ার (081:81199) সাহায্যে ব্যক্ত করা ছাড়! 
অন্য উপায় থাকে না। এই কারণেই রেডিও-নাট্যকারকে উপযুক্ত শব্দের 
নির্বাচনে অধিকতর প্রযত্ব করতে হয়-চিত্রধর্মী ও আবেগগর্ত শব্দের 
দিকে বেশী লক্ষ্য রাখতে হয়। বেশী লক্ষ্য রাখতে হয় আরে! এই কারণে 
যে রেডিও-নাটকে অতি হ্বল্প পরিসরে রসনিষ্পত্তি ব্যাপারটি সম্পন্ন করতে 
হুয়। প্রাচীন ও বিখ্যাত নাট্যকারদের নাটকের অভিনয় অথবা বিখ্যাত 
উপন্যাসিকদের উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয়ের কথা, ব্যতিক্রম বলে বাদ দিলে, 
রেডিও-নাটকের অভিনয় কালের পরিমাণ, খুব বেশা হলে, এক ঘণ্টা বা আধ ঘণ্টা । 
দশ-মিনিটের বা পনেরো! বিশ-মিনিটের নাটিকার সংখ্যাই বেশী। অতএব যত 
অল্প সময়ের পরিসরে রসনিষ্পত্তি ঘটাতে হর, তত নাট্যকারকে বৃত্তের জটিলতা 
পরিহার করতে হয় এবং তত অল্পসংখ্যক চরিত্রের যোজনা করতে হয়। এই 
দিক থেকে দেখলে, বৃত্তের সরলতা এবং চরিত্রের সংখ্যাল্নতাকে রেডিও-নাটকের 
বিশেষ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে । তারপর, অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
অভিনেয় বলে, রেডিও-নাটকের গঠন ও গতি প্ররৃতিতেও লক্ষণীয় গ্বাক্তন্তর্ 
থাকে। প্রথমতঃ শ্রোতার মনোযোগ জোর করে টেনে ধরতে পারে, তার জন্য 
আরম্ভটিকে বেশ দ্রত ও চিত্তাকর্ষক (0010 2170 811550176 5811) করতে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ নাটকের প্রযোজক সহজেই সুত্রধারের কাজ করতে পারেন বলে স্থপ্র- 
ধার! ( কন্টিনিউটি ) রক্ষা করার কাজ তেমন কোন সমস্টার স্বপ্টি করে না বটে 
কিন্তু কাধের অগ্রগতি বা অর্থের আরোহণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রসের অর্থাৎ ভাবের 
আরোহণ ঘটে কিনা _-সে বিষয়ে রেডিও নাট্যকারকে আধকতর সচেতন থাকতে 
হয়। পরিস্থিতির বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের যে আবেগের ক্রমবৃদ্ধি 
ঘটে 'মোটেন্টাম” জ্মষ্টি হয়, স্ত্রনির্বাচিত সংলাপের সাহায্যে তাকে তা সঞ্চার 
করতে হয়। 

শব্‌ই তার একমাত্র হাতিয়ার বলে, বিনা দৃশ্েই অর্থাৎ তীব্র আবেগ ও উদ্দীপক 
শব্ধ প্রয়োগ করেই--515060109881 10584 বাড়াবার চেষ্টা করতে হ্য়। এই 
প্রসঙ্গেই আবার উল্লেখ করা যেতে পারে--রেডিও-নাট্যকার রূপের জগৎ থেকে 


নাটক লেখার মূলসত্র ১৪৫ 


বঞ্চিত বটে, কিন্ত শব্দের জগতের উপর তার অবাধ অধিকার | চিত্রনাট্যকার 
ক্যামেরার গতিশীলতার স্বযোগ নিয়ে যেমন করে বন্থ দেশকালের চিত্রকে একত্র 
করে বিশেষ মুহূর্তের ভাবাবেগে তীব্রতা সার করতে পারেন, রেডিও-নাট্যকারও 
তেমনি মাইক্রোফোনের স্বযোগে বহু দেশ-কালের শব্ষকে একত্র করে স্থকৌশলে 
ভাৰাবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে পারেন । যদি কোন নাট্যকার এই স্থযোগ ন 
নিতে পারেন বুঝতে হবে তিনি ত্বার “বাহনকে চিনতে বা আয়ত্ত করতে পারেননি । 
তাঁর অবস্থা সেই উপন্তাসিকেরই মতো যিনি বর্ণনা ও বিশ্লেষণের আপন অধিকার 
সম্বন্ধে সচেতন নন এবং সেই চিত্রনাট্যকারের মতো যিনি ক্যামেরার ও 
মাইক্রোফোনের প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে অবহিত নন। শিল্পীকে প্রথমেই চিনতে 
হবে তার বাহনকে | স্থতরাঁং রেডিও নাট্যকারকেও প্রথমে অবহিত হবে তার 
বাহন-_মাইক্রোফোনের- -শক্তি-সামর্থ্য বিষয়ে । এ কথা সত্য বটে যে প্রযোজনা ও 
অভিনয়ের দোষে, অনেক সময় অভীগ্সিত ফল নাও পাওয়া যেতে পারে, কিন্ত 
প্রযোজনার ও অভিনয়ের ক্রটির জন্যই যে ফল পাওয়া যাঞজনি সে কথা প্রমাণ 
করতে হলে নাট্যকারকে প্রথমে নিজেকেই নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে হধে এবং 
তা করার একমাত্র উপায় হবে_ পাট্যকার নাটকের গঠনে, উপাদান ব্যবহারের 
এৰং প্রকাশ রীতির যথাসম্ভব সুযোগ গ্রহণ করেছেন--সেইটি দেখিয়ে দেওয়]। 

এই স্থত্রে রেডিও-নাট্যের প্রযোজক ও অভিনেতার দায়িত্বের দিকে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা যেতে পারে। নাট্যকারের লক্ষ্য যেমন হবে সব-কিছুকে সমর্থ 
শব্দবসংকেতে পরিণত করবার ও সঞ্চার করবার চেষ্টা, তেমনি প্রযোজক ও 
অভিনেতার চেষ্টা হবে--সব শব্ধ-সংকেতের সুষ্ঠ প্রয়োগ বা সদ্ব্যবহার করা । 
তিনিই হবেন স্ুপ্রযোজক যিনি নাট্যকারের অভিপ্রায় এবং রসের প্রকূৃতিটি 
উপলব্ধি করে, প্রয়োজনীয় ভাবাহুষঙ্গ জাগানোর উপারগুলি প্রয়োগ করার চেষ্টা 
.করবেন--তার আয়ত্তে যত কলা-কৌশল আছে তাদের যথাসাধ্য ব্যবহার করে 
সব চেয়ে বেশী ফল আদায় করার চেষ্টা করবেন। শব্ব-সংকেতের তাত্পধ এবং 
শব-সঞ্চারের রহস্ত যিনি জানবেন না, তীর পক্ষে ভাল রেডিও-নাট্য-প্রযোজক 
হওয়1 সম্ভব-হবে না। | 

তারপর, রেডিও-নাট্যের অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চের বা আসরের অভিনেত1 থেকে 
সেখানেই পৃথক যেখানে রঙ্গমঞ্চের বা আসরের অভিনেতাকে বোঝাপড়া করতে 
হয় সমবেত দর্শকের সঙ্গে এবং অভিনয় করতে হয় আহ্গিক-বাচনিক-আহার্য-সাত্বিক- 
-চার রকম উপায়েই, সেখানে রেডিও-অভিনেতাকে বোঝাপড়া করতে হয় 


১৪৬ নাটক লেখার সুলন্থত্র 


তার একমাত্র বাহন--“মাইক্রোফোন' যন্ত্রের সঙ্গে এবং অভিনয় করতে হয় একমাত্র 
“বাচনিক” উপারে এবং একটি মাত্র উপায়ে অন্যান্য উপায়ের অভাব মেটাতে হয়। 
এই কারণে রেডিও-অভিনেতাকে বাচনিক অভিব্যক্তি বেশী৷ করে অনুশীলন করতে 
হয়-_কণ্ঠম্বরের ভিতর দিয়েই যাতে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রায় সবখানি রূপ প্রকাশ 
করা যায় সেই কৌশল অভ্যাস করতে হয় । রেডিও-অভিনেতা৷ যেন একজন অন্ধ 
পক্ষাঘাতগ্রন্ত ব্যক্তি ) তাকে শুধু কথা দিয়েই মনের ভাব স্থষ্ঠভাবে ব্যক্ত করতে হয়। 

স্থতরাং, কণন্বর ও কথা শুনেই যাতে চবিত্রের আরুতি এবং আঙ্গিক ও সাত্বিক 
আচরণের রূপটি আভাসিত হর, সেই কৌশলটি আয়ত্ত করতে অভিনেতাকে 
বিশেষভাবে বাচন-বি্যা অভ্যান করতেই হবে। অবশ্ঠ এ কথা শুনে কেউ যেন 
যনে না করেন যে__রেডিও অভিনেতাকে অভিনেতা না হয়ে বাচনপটু হলেই 
চলর্বে। এমনি একটি ভুল ধারণা চালু আছে বলেই ফিলিপ হার্টনল সম্পাদিত 
105 05010 90100108180) 10 10155 710680৬ গ্রন্থে ৬৪1 01615 
লিখেছেন--.0 15 06518015 €0 055099 005 11105101008 108 
15 1166060 15 1658 1) 8০101 11)01) 2. (181000 61090011017181. 7106 
18061, আ101) 1018 8০00৩ 561-901501013910659 110 ০6190019061 18156 
100165510109 1080069 (10৩ 5/0:81 01 0:08৫০85% ৪০915, রেডিও অভিনেতার 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি এই মন্তব্য করেছেন --55 ৭981) 55850019] 
8০0০ ৪11] 00215 101 010 06001৩ 0106 1791010101)0106 18 91100651109. 
০৭৯০০ সা) 20101 21. 1176 17010101000 10096 808156 1061166 7 106 10805, 
17 91301, 06 01019 ৪০১ 0 ০৩. আসল কথা রেডিও-অভিনেতারর 
মধ্যে প্রথম শ্রেণী একজন বাচনদক্ষের ও অভিনেতার সমন্বয় ঘট চাই । তাঁকে 
শুধু বাচনপটু অথবা শুধু অভিনেতা হলেই চলবে না। যিনি শুধু বাচনদক্ষ তিনি 
উচ্চারণ-বিষয়ে অধিক সচেতন থাকবেন, আর যিনি শুধু অভিনেতা তিনি ভাবের 
অভিব্যক্তির দিকেই বেশী ঝেণাক দেখাবেন । এই দুই ঝৌোক কাটিয়ে যিনি 
বাচনদক্ষতাকে ভাবের অভিব্যক্তির কাজে সুষ্ঠুভাবে লাগাতে পারবেন, তিনিই 
হবেন উপযুক্ত রেডিও-অভিনেত| । 

যতদিন “টেলিভিশন” এসে মাইক্রোফোনের সঙ্গে যোগ না দিচ্ছে, ছ্ঁডিওকে 
রঙ্গমঞ্চে পরিণত লা করছে, ততদিন রেডিও-নাট্যকারকে একমাত্র মাইক্রোফোনেরই 
মুখাপেক্ষী হরে থাকতে হবে। রেডিওর নাট্যকার, প্রযোজক, অভিনেতা-_ 


সকলেরই প্রাথমিক গুণ--মাইক্রোফোন-সংস্কার | 


রূপক ও সাংকেতিক নাটক 

নাট্য-রীতিকে 'বাস্তরিক', 'রোমান্টিক', 'ন্নপক" 'জাংকে ভিক', যত 
শ্রেণীতেই ভাগ করা হোক না কেন, রীতিমাত্রই উপস্থাপনার উপায় বিশেষ, 
উপস্থাপনার লক্ষ্য ব্যক্তিজীবনের পারম্পরিক সম্পর্কের ভিতর দিয়ে "জীবন- 
সমালোচনার” (০11010880) ০0? 116) এবং রীতির রূপটি নির্ভর করে কোন 
ক্ষেত্রে শিল্পীর এবং কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্ঠ বিষয়বস্তর প্রকৃতির উপরে । প্রথমতঃ 
শিল্পীর কথাই বলা যাক। শিল্পী যদি হ্বভাবতঃ ভাববাদী হন অর্থাৎ শিল্পের 
স্বরূপ সম্বন্ধে তীর ধারণা যদি এই হয় যে শিল্পীর মুখ্য কর্তব্য রূপের মাধ্যমে বা 
সংকেতে ভাবকেই ব্যক্ত করা_ভাবকে সংকেতিত করতে পারলেই রূপের 
উপযোগিতা শেষ হয়, শিল্পরূপের বাস্তবতা বলে কিছু থাকতে পারে ন।, নাট্য 
শিল্পীর বড় কাজ ভাবকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করার উপযোগী কতকগুলি ব্ক্কি- 
রূপের ও আচরণের সংকেত স্থষ্টি কর, রূপের বাস্তবতার কথা চিন্তা না করে 
ভাবের পূর্ণ রূপটিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করা-_তাহলে, সেই ভাববাদী শিল্পীর 
হাতে অতিবাস্তব বিষয়ের উপস্থাপনাও "বাস্তবিক" না হয়ে “রোমান্টিক হয়ে পড়ে । 
এই জাতীয় ভাববাদী শিল্পীরা রোমা্টিক, পক এবং সাংকেতিক রীতির ক্ষেত্রেই 
সহজে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারেন। রূপের বাস্তবিকতার দায় যেখানে 
যত কম, সেখানেই তার তত ক্ষতি হয়। এই কারণে রোমা্টিক, রূপক ও 
সাংকেতিক উপস্থাপনার দিকেই এর! বেশী ঝোঁক দিয়ে থাকেন। 

এই ম্বভাব-ভাববাদীর বিপরীত কোটিতে রয়েছেন-_ম্বভাব-বস্তবাদী শিল্পী-- 
যারা শিল্পের ক্ষেত্রেও, দেহ-নিরপেক্ষ আত্মার মত রূপনিরপেক্ষ ভাবের মহিম। 
দ্ীকার করেন না। এঁরা যে ভাবের গুরুত্ব স্বীকার করেন না--তা নয় । তা 
স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে শিল্পীর মহিমা 
নির্ভর করে--বাম্তবিককল্প রূপ রচনা করার উপরেই--ভাবকে রূপের মাঝে অঙ্গ 
দেওয়াতেই | এই অঙ্গদান কার্ষে (০901001611280100 ) যিনি যত বেশী দক্ষ 
তিনি তত বড় শিল্পী। এই জাতীয় ঘ্বভাব-বস্তবাদী শিল্পীর শিল্পের রূপে সামাজিক 
মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শ্বাভাবিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন--বিভিন্ন 
ব্যক্তিকে ও তাদের আচরণকে জীবস্তকল্প (05 0118) করবার চেষ্টা করেন। 
বাস্তব বিষয়বন্তর ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, এমন কি যে ক্ষেত্রে বিষয়বন্ত অ-রূপ 


১৪৮ নাটক লেখার সুলন্যত্র 


ভাব (1৫68), সেই সব ক্ষেত্রেও অর্থাৎ রূপক বা সাংকেতিক রীতির উপস্থাপনার 
ক্ষেত্রেও, তিনি বাস্তবকল্প রূপ সৃষ্টির প্রবণতা দেখিয়ে থাকেন। বাস্তবিক 
শ্বভাবো অতিরিচ্যতে” বা ন্ত স্বভাবে হি যত শ্যাৎ তশ্ঠাসৌ ছুরতিক্রমং, বলে 
যে কথা আছে, তা খুবই সত্য।। প্ভাবভাববাদীর এবং শ্বভাব-বস্তবাদীর প্রকৃতি 
ও প্রবণতা! লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারা যায়। 

এবার বিষয়বস্তর কথা । বিষয়বস্তর প্রকৃতি তো! সব ক্ষেত্রে একরপ 
নয়। মোটামুটি ভাগ করতে গিয়ে বলা যেতে পারে-এক শ্রেণীর 
বিষয়বস্ত “স-রূপ” (০00016515 ৩৮৪0৪ ) অন্যশ্রেণী-__অ-রূপ” (89808061058 
বা 11001558100 )। প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে__-পৌরাণিক কাহিনী 
(এরিষই্টটলের ভাষায়__8৪ [065 ৪৪১-_-জাতীয় ঘটনা) এতিহাসিক ঘটন। ও 
সামাজিক ঘটনা সম্ভব ও সম্ভাব্য রূপকল্প ; আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে-_নানা 
ব্যক্তিগত অনুভূতি ও তত্ব যার অস্তিত্ব কোন রূপে ধরা দেয়নি । আরও একটু 
বিশ্লেষণ করে বললে এইভাবে বল চলে শিল্পী যখন প্রাতিপাগ্য ভাব ব৷ প্রকাশ্য 
বিষয়ের সম্মুখীন হন তখন মোটামুটি ছুটি সমস্যার সমাধান করবার জন্য তাকে 
প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রতিপাদ্চ ভাবের প্ররুতিটি যদি এমন হয় যে সহজেই 
তাকে বাস্তবিককল্প কাহিনীর রূপ দেওয়া সম্ভব, তাহলে সমশ্তার সমাধান 
খুব সহজেই হয়ে যায়) কিন্তু সমস্যার কঠিন রূপ নেয় সেখানেই যেখানে প্রতিপাগ্ঠ 
ভাবের বাস্তবিককল্প বস্ত-প্রতিরূপ খুজে পাওয়! যায় না-_ভাবকে ব্যক্ত করতে 
শিল্পীকে নতুন একটা রূপের জগৎ বা ব্যক্তি-জগৎ তৈরী করতে হয়। ভাবকে 
যেখানে এঁতিহাসিক বা সামাজিক ঘটনার আধারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, সেখানে 
শিল্পী শ্বভাবানুসারে বাস্তবিক অখব। যোঘান্টিক রীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন; 
কিন্ত তা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানেই শিল্পীকে বাধ্য হয়ে রূপক ও সাংকেতিক 
রীতির আশ্রয় নিয়ে উপস্থাপনাকাধ সম্পন্ন করতে হয় | 

আমরা দেখেছি, তত্বকে রূপকের আকারে প্রকাশ করার প্রবৃত্তি বা রীতি খুবই 
প্রীচীন। যেমন প্রেটোর মধ্যে আমরা এই প্রবৃত্তিটি লক্ষ্য করতে পারি, তেমনি 
ইউরোপের মধ্যযুগের সাহিত্যকর্মেও রীষটধর্ষের নীতিতত্ব এবং ধর্মতত্ব প্রকাশের 
অন্যতম প্রধান প্রবৃত্তি হিসাবে রূপক-বীতিরই প্রচলন বেখা যায়। মহাকবি 
্বাস্তে এলিঘিয়েরি (১২৪৫-১৩২১) “ডিভাইনা কমেডিয়” বূপক-সাংফেতিক 
রচনার শ্রেষ্ট নিদর্শন । এই গ্রন্থে রয়েছে ”00155188] 81158915 ০1 7611, 
09188191 800 [৩৪৩১৮ এবং তাকে বুঝতে গেলে চাই--”8০% ৪০ 1030008 


নাটক লেখার সুলসুত্র ১৪৯ 


৪ 10705115086 01 1191190 ৪3 0 0180615688808716 01 & 21686 800001157), 
(081 0100৩ 1071001৩ /১6৩9 ১7005 9110 10101001ত 81180057176 ৫০ 
2017) 0105 10585015116 00 005 10011911611 01 10081)8 51001 
105810--(4৯ 71900 01 ড/651600 11015810163, ১ 80760 ) এক 
কথায় “ডিভাইনা কমেডিয়া* একাধারে “15107. ৪০৫ 8119801%* | তারপর দেখা 
যায় “অরালিটি-প্লে* সমূহে রূপক-রীতিরই একাধিপত্য অধ্যাপক এলারডাইস 
নিকলের ভাষায় বলা ৰাক--”11) 01৩ 10018010053 ৪1] 030 76180105 1000- 
00০৩৫ 82010 1115 51885 815 0905180 950168 109056 ০01 (1০7) 
10101550100108 ৮1০58 9100 ৮170065 এএ্রভরিম্যান” নামক নাটকথানি, 
“মরালিটি-প্রে্র উত্রুষ্ট নিদর্শন হিসাবে নাটা-সাহিত্যের ইতিহাসে বহুকথিত। 

অধ্যাপক এলারডাইস নিকল রূপক-রীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ষে 
সমন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । তিনি 
লিখেছেন-_ -“85 030081) 0019 0৩ & 190:098806 290৬ 60060010005 
0058৩ & 2)051706 ৪৮1৪9 0000 11106 01081800618 10 01181800018 
০ 2 001615 891190110 ০৪৪৫. অর্থাৎ এই রীতিটিতে যেন পশ্চাদ- 
পসরণের চিহ্ুই ফুটে উঠেছে এবং থিয়েটার রক্ত-মাংসের জীবস্ত চরিত্রের উপস্থাপন 
থেকে সরে গিয়ে সাংকেতিক চরিত্রের আসরে পরিণত হয়েছে। 

অধ্যাপক নিকল যে মূল সমস্ঠাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তা৷ এই 
যে_-নাঁটিক মূলতঃ রস-সাহিত্য, তত্ব-প্রচার নয়। সেখানে সামাজিক, এঁতিহাসিক, 
পৌরাণিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক বা পরমদার্শনিক যে স্তরের “ভাব”কেই রূপ 
দেওয়া হোক, ভাবকে ব্যক্তি-সম্পর্কের ও দ্বন্দের ক্ষেত্রে পরিণত করতেই হৰে 
এবং তা করতে গেলে একদিকে চাই উপযুক্ত পরিস্থিতি ও উপযোগী ব্যক্তিরূপ, 
অন্তদিকে চাই তাদের আচরণে জীবস্ত ব্যক্তির ব্যবহার । নিকলের বক্তব্যে 
তাৎপর্য এই যে নাটক কোন ভাৰের দৃষ্টান্তমাত্র নয়--নাটকের ব্যক্তি সমাজের 
ব্যক্তিই হোক বিভিন্ন ভাবের রূপক-মৃত্তিই' হোক, তাকে নাটকীয় হতেই হবে 
অর্থাৎ তাকে যুগপৎ একাধারে ব্যক্তি ও ভাবের প্রতীক হতে হবে-্যক্তিরাপ.' 
হয়েও ভাবের মধ্যে ছাড়া পেতে হবে এবং ভাব হয়েও ব্যক্তি-রূপের মধ্যে অঙ্গ 
লাভ করতে হবে-_-অর্থাৎ ব্যক্তিরূপের মধ্যে বেমালুম মিলে যেতে হবে । মোটকথ! 
নাটকীয় চরিত্রের রূপে ব্যক্তিসত্তা ও'ভাব-সত্তার সমন্বয় ঘটা চাইই চাই এবং তা 
ঘটাতে গেলে চরিত্রদের শুধু ভাবের প্রতীক করলেই চলবে না--তাদের সংযোগে 


১৫০ নাটক লেখার মূলকত্র 


মাটকে যে ভাব ছন্দের ক্ষেত্র বাঁ বৃত্ত তৈরি কর! হবে তার প্রত্যেক ঘাত-প্রতিঘাত 
বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াংশের সঙ্গে চরিত্রদের ম্বাভাবিক যোগে যুক্ত করে দিতে হবে। 
নাট্যকার গ্যেটের একথানি সাংকেতিক নাটকের প্রসঙ্গে সমালোচক নিকল যা 
বলেছেন সেই কথাতেই তার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে__বলেছেন-_-“৮% 19 
0006 030961109 1785 9009096606৫ 11) 10181106 1176 9900001 ০0101616 80৫. 
10 01091101196 & 11178 ০0119190661 1101) 0105 10099 ০01 135 1468 1” 
অর্থাৎ সংকেতকে ব্যক্তিরপে জীবস্ত কর! চাই এবং জীবন্ত ব্যক্তিকে ভাবের পরিচ্ছদ 
পরিয়ে দেওয়া চাই। নাটককে সকলের আগে হতে হবে নাটক, তারপরে আর 
যাঁকিছু। যে তত্বই প্রচার করবার উদ্দেস্তে বা যে উপলন্ধিকেই রূপায়িত করবার 
জন্য নাটক লেখা! হোক, নাটকে আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত ব্যক্তির পারস্পরিক 
আচরণের ভিতর দিয়ে জীৰনঘন্ৰের ও তার পরিণামের গতিশীল চিত্র ফুটে উঠ৷ 
চাই। তত্ববা উপলব্ধিকে আদর্শ রূপের সংগঠনে পরিণত করতে পারাতেই 
শিল্পীর সাধন! সার্থক হয়। সেরগেই, এম. আইজেনষ্টাইন শিল্প রচনার প্রক্রিয়া 
সম্বন্ধে *[)6 চ1100 5০0০৪” গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়* 
3০075 0175 101761 15100) 0600:6 1115 10610201191 01 015 0168601 
00৬65 & 81015 10926, 61010110188115 61700905106 1019 0106106, [17৩ 
(850 11080 ০00001005 1011) 15 00 (08108101100, (01018 1078৩ 11000 ৪. চি 
09810 697819] 760769621068610708 /10101)) 110) 00615 9012910109801017 8194 
10%09099101010, 81811 ৩৬০5 10 005 901089100080989 800 ৩1108 ০01 
09৩ 8060908001, 16800 01 8001001, 0080 58006 11010191 8610618] 1170885 
ভা1)101 £61061:8119 1)0৬৩1৩৫ 65005 10105 01686%৩ 81018. ধ্যান বড় 
কথা সন্দেহ নেই কিন্তু যে সব রূপের সমবায়ে ধ্যান জীবন্ত মুত্তি পায় সেই সব 
রূপের (রিপ্রেজেন্টেশান ) পরিকল্পনাও কম বড় কথা নয়। শিল্পীর শিল্পিত্ব তো 
সেখানেই-_-রূপকল্পনাতেই । আইজেনষ্টাইনেরই ভাষায় বলতে পারা যাক 
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নাটক লেখার মৃলনুত্র ১৫১ 


৩০০৪৪.*___শিল্পরচন1 রূপকল্পন1 বটে, কিন্তু যে-কোনরূপ রূপকল্পনাকেই "5191 
জভ010 0? ৪1৮ বলা যায় না । যে রূপকল্পন! তার সংযোগ বা আসক্তি ছ্বার। 
বর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে না--্দর্শকের মনে ভাবাবেগ উদ্রেক করতে 
পারে না, সেই রূপকল্পন] প্রাণহীন । 

বপক-সাংকেতিক রীতি সম্বন্ধে অধ্যাপক নিকলের মন্তব্য প্রসঙ্গে এতক্ষণ যে 
সব কথা বল! হল, তা' থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়েছে--নাটকের গঠন-পরিমগ্ডল 
বাস্তবিক, রোমান্টিক, রূপক-সাংকেতিক যে স্তরেরই হোক, নাটকের পাত্র-পাত্রীর 
সম্পর্ক এবং ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া এমন হওয়! চাই যা দেখলে মনে হবে আমরা কোন 
তত্ব-কথ। শুনছিন, বাস্তবকল্প কতকগুলি প্রাণময়মনোময় ব্যক্তির রপ দেখছি-_ 
জীবন সম্পর্কের একটি বাম্তবকল্প রূপ দেখছি । উপস্থাপনার রীতি যাই হোক, 
_-শিল্পের স্তরে পৌছতে গেলেই ভাবকে বস্ত হতে হবে নাটককে ব্যক্তি সম্পর্কের 
তথ! ব্যক্তি-দ্বন্বের রূপ পরিগ্রহ করতে হবেই--অর্থাৎ বাহৃতঃ দেখলে নাটক 
কতকগুলি নির্বাচিত পরিস্থিতিতে নিধাচিত পাত্র-পাত্রীর কায়-মনো-বাক্যের আচরণ । 
জীৰনসম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরি করতে গেলেই চাই পরিস্থিতি, চাই পাত্র-পাত্রীনর 
আচরণ এবং লৌকিক জগতে যে ভাবে পরিস্থিতির স্ত্টি হয়, যে কারণে এবং 
সেই কারণে ও ভাবে ব্যক্তির ক্রিয়-প্রতিক্রিয়৷ । যে অনুপাতে পরিস্থিতি রচনা 
এবং চরিত্রের আচরণ ম্বাভাবিককল্প হয়, সেই পরিমাণেই ভাবের শিল্পত্তপ্রাপ্তি 
ঘটে। এই রূপ-রচনার ব্যাপারে, বাস্তবিক স্তরের রচনার সঙ্গে রোমার্টিক ও 
বূপক-দাংকেতিক স্তরের রচনার অবশ্যই পার্থক্য থাকে, কিন্তু আদর্শ নাটকে দেই 
পার্থক্য যতট? উপাদানগত ততটা রূপগত নয় । উপাদানগত--বলছি এই কারণে 
যে,যে পরিস্থিতি ও চরিত্র ব্যবহার করে নাটক তৈরি কর! হয়, মূল পার্থক্য থাকে 
সেই পরিস্থিতির ও চরিত্রের প্রকৃতির মধ্যে কিন্ত ঘটন। বিষ্যাসে-_কার্ধের আরম্ত 
আরোহণে তেষন কোন পার্থক্য থাকে না । শিল্প অলৌকিক সামগ্রী-_কল্পন/র 
স্থঙি--এ কথা জান সত্বেও, বাস্তবিক রীতির নাটকের পরিস্থিতি পাত্র-পাত্রীর 
বাস্তবতা সম্বদ্ধে দর্শক পাঠকের মনে ৪8056108191 ০1 0$5961161 ব্যাপারটি ঘটে 
প্রায় সম্পূর্ণ মাত্রায়। অন্যপক্ষে রপক এবং সাংকেতিক নাটকের ক্ষেত্রে, দর্শক-. 
পাঠকের যনে প্রথমেই এই ধারণ! জন্মায়, পাত্র-পাত্রীর! বিশেষ বিশেষ ভাবের 
আরোপিত বূপ, রক্তমাংসের কোন সামাজিক ব্যক্তি নয় এবং পরিস্থিতিও ক্াল্লপনিক। 
বাস্তবিক-রীতির নাটকের দর্শক পরিস্থিতি ও আচরণের সত্যতা যাচাই করতে-_- 
+০01158100061005% ও ৮90185161006* অর্থাৎ “সম্ভব” ও “সম্ভাব্য” ছুই বোধকেই 
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জাগিয়ে রাখেন, আর রূপক-সাংকেতিক নাটকের দর্শকর! ঘটন1 পরম্পরার মধ্যে শুধু 
প্রত্যাশা করেন 901১৩:6০০ বা নৈয়ার়িক স্থসঙ্গতিটুকু । এই দ্কি থেকে দেখলে 
দেখা যায় বাস্তবিক নাটকের দর্শকের মন যেখানে একাগ্র, রূপক-সাঁংকেতিক 
নাটকের দর্শকের মন ছিধাবিভক্ত। প্রথম ক্ষেত্রে দর্শক একাগ্র মনে শুধু রসরূপেরই 
আম্বাদনে নিযুক্ত হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্শক মনের একমুখে চায় রসরূপটিকে অন্য 
মুখে চাঁয় ভাবের বা তত্বের উপস্থাপনাকে। স্থতরাং যে নাট্যকার একই সঙ্গে 
দর্শকের এই ছুই কামনাকে চরিতার্থ করতে গারেন_-ভাৰের ও রসরূপের সুন্দর 
সমন্বয় ঘটাতে পারেন, তিনিই সার্থক “রূপক-শ্ষ্টা” । আর ধার নাটকে ভাব ও 
রসকপের সুষ্ঠ সমন্বয় ঘটে না-_ভাবের দ্বারা রূপ অথব!। রূপের দ্বারা ভাব আচ্ছন্ন 
হয়ে থাকে, অষ্টা হিসাবে তাকে নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বলা চলে না। 

ষে কথা অনেকবার বলেছি এখানেও সেই কথা আবার বলছি--নাটকের 
বৃত্তের মধ্যে যে ধরণের চরিত্রই প্রবেশ করুক--( রূপক-সাংকেতিক চরিত্রেরও 
রেহাই নেই ) তাকে বৃত্তের গতি-প্রবাহে গ1 নী ভাসিয়ে উপায় নেই-_পরিস্থিতির 
অন্ততূক্ত ন! হয়ে থাকবার জে। নেই এবং নাটকীয় হতে গেলে পরিস্থিতির চাহিদা 
অন্ুসারেই তাকে কায়*মন-বাকা ব্যবহার করতে হবে এবং সেই সব কায়িক- 
মানসিক-বাচনিক আচরণের ভিতর দিয়েই নিজের ব্যক্তি-সত্তা প্রতীৰী-সন্ত। যুগপৎ 
ব্যক্ত করতে হবে। অতএব এ সিদ্ধান্ত অবশ্ই করা যায়--যিনি রূপক-সাকোতিক 
রীতিতে নাটক লিখবেন, তাঁকে প্রথমেই প্রতীক পাত্র-পাত্রীদের কি করে ব্যক্তিতে 
পরিণত করতে হয় সেই কৌশলটি আয়ত্ত করতে হবে-_প্রাণধর্মে ও মনোধর্মে 
প্রতীক চরিত্রকে স্লীবিত করতে হবেই । তা না করতে পারলে যে ছ্বান্দিক পদ্ধতি 
অবলম্বন করে---স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি)_ পক্ষ -বিপক্ষ কল্পনা করে তিনি 
ভাবকে (০৪) প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছেন, সেই চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী 
হবে না-ছ্বন্দের আরম্ত-উত্থান-সতঘর্য ও পরিণাম স্পষ্টাকারে প্রকাশিত হবে না| 
মনে রাখতেই হবে--ছুই পক্ষের ইচ্ছা ও সংকল্পের বিরোধেই ছন্দের স্থচনা, 
সন্কল্পকে কার্ষে পরিণত করার চেষ্টায় ঘন্থবের উত্থান, ছুই পক্ষের সম্মুখ-সমরে সংঘর্ষ 
ও সংঘর্ষের পরিণতিতে ছন্দের অবসান এবং ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা আসে চরিত্রের 
প্রাণবত্তা ও মনঃশক্তি খেকে। স্থৃতরাং চরিত্রকে 'ব্যক্তি'তে পরিণত করতে 
হলে--চরিত্রকে জ্ঞানে-অন্ুভবে-কর্মে তিন বৃত্তিকেই বিশিষ্ট করে তুলতে হবে 
এই তিন বৃত্তির সত্ভাব ও সামঞ্জন্ত যেখানে থাকে লা, সেখানে তিন বৃত্তির মাত্রার 
সংযোগ-বিয়োগ অনুসারে চরিত্রে নানা পার্থকা দেখা দেয়। যেখানে চরিত্রে 
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জ্ঞানবৃতির প্রাবল্য ঘটে সেখানে চরিত্র সংকল্পে সাধনায় ও অনুভবে দুর্বল হয় এবং 
কথার পরে কথ বা তত্ব আউড়ে চলে। যেখানে চরিত্রের অনুভূতি কম সেখানে 
চরিত্র নিরাবেগ ও নিছক তত্ব-বাহন হয়ে পড়ে ; আর যেখানে চরিত্রের ইচ্ছাশক্তি 
কম থাকে সেখানে চরিত্র নিক্ষিয়ভাবে শুধু ভাবাবেগ প্রকাশ করে বা তত্ব-বিচার 
করে। বলা বাহুল্য সংকল্পহীন নিক্র্ম! চরিত্র দিয়ে জোরালো! কোন ছন্দের প্রত্যক্ষ 
রূপ স্য্ি করা যায় না, যা স্থষ্টি করা যায়, সে ছন্দের পরোক্ষ রূপ বা ছন্দের বিবরণ । 
ছন্দের প্রত্যক্ষ রূপ সৃষ্টি করতে হলে সংকল্পদৃঢ় সক্রিয় চরিত্র অবশ্ঠই চাই--এ 
কথা পৌরাণিক, এতিহাসিক, সামাজিক, রোমার্টিক, বপক-সাংকেতিক সব নাটকের 
ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । চরিত্রস্থষ্টির সমস্যা যে শুধু এতিহাসিক সামাজিক ক্ষেত্রেই 
থাকে তা নয়, রূপক সাংকেতিক নাটকের ক্ষেত্রেও থাকে রূপক সাংকেতিক নাটকে 
চরিত্র বা বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতীক" বলে তাদের ব্যক্তিত্ব নেই, “হ্ঘ-ভাব” বলে 
কিছু নেই এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। যে প্রতীক চরিত্র ভাবের 
্বভাঁবটিকে ব্যক্ত করে না এবং ভাব-্বন্দের ক্ষেত্রে, পক্ষে বা বিপক্ষে তার নিজের 
শ্বভাব অনুযায়ী উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করে ন1 সে চরিত্রকে অপরিণত চরিত্র হিসাবেই 
গণ্য করতে হবে। 

বূপক-সাংকেতিক রীতিতে যে নাট্যকার নাটক লিখবেন তাকে 
গোড়াতই যেমন নাটকের বৈশেধষিক লক্ষণটি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে 
হবে, তেমনি রূপক-সংকেত ব্যবহারের বিশেষ ক্ষেত্রটিকেও ভাল 
করে চিনে নিতে হবে। আগেই বলেছি রূপক-সংকেত প্রয়োগের অপরিহার্য 
প্রয়োজন হয় সেই সব ক্ষেত্রেই যেখানে অ-রপ “ভাবৰ”কে বস্ত প্রতিকূপে অর্থাৎ 
সামাজিক মান্গষের জীবন সম্পর্কের শ্বাভাবিক কাহিনীতে পরিণত কর! যায় না। 
এধানে নাটক লেখার হ্বুত্র ধার! জানেন তার] অবশ্থই প্রশ্ন তুলবেন-_প্রত্যেক 
ভাল নাটকেই তো ভাল ভাব (7০০(-3৫০৪ ) ব৷ স্পষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে 
এবং সেই হিসাবে প্রত্যেক নাট্যকারকেই অরূপ ভাবকে “রূপের মাঝারে অঙ্গ” 
দিতে হয়_-তাহলে, রূপক-সাংকেতিকের শ্বদেশে কোনটি? কোথায় ব্ূপক 
সংকেতের প্রয়োন্ধন? প্রয়োজন সেখানেই যেখানে ভাব লৌকিক রূপের আধারে 
অপরিণমনীয়। যার লৌকিক প্রতিরপ নেই তাকে রূপ দিতে গেলেই রূপকের 
শরণাপন্ন হতে হবে, সংকেত আশ্রয় করতে হবে । বে ভাবের অরূপতা, জটিলতা 
বা সস্তা যত বেশী তাকে রূপারিত করতে_-স্থুল রূপে ধরতে--তত সংকেতের 
সাহাঘ্য লিতে হয়। মধ্যযুগের ধর্মনীতিমূলুক ব1 নীতিমূলক যে সব মনালিটি 


না, লে, মুলসুতর-১ 
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নাটকে সতা, মিথ্যা, দক! প্রভৃতি নৈতিক গুরণ-দোষগুলিকে রূপারোপ করে 
ব্যক্তীকৃত কর। হয়েছে, তাতে রূপকেরই প্রাধান্য রয়েছে ; সংকেতের সাহায্য 
নেওয়া হয়েছে অতি সামান্ই। কিস্তু উনবিংশ শতাবীর শেষে এবং 
বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন স্তরের অরূপ তত্বকে কাব্যরূপ দেওয়ার যে চেষ্ট! হয়েছে, 
তাতে সংকেতই অধিকতর সংলক্ষ্য হয়েছে। রূপক সংকেতের অপূর্ব সংযোগ 
ঘটেছে। শুধু যে অপরপ ও অনির্ধচনীয় পরম সত্তার আরুতি ও উপলন্ধিকেই 
রূপের জগতের অধিবাসীতে পরিণত করতে 1998] 1)81180101 দিতে রূপক 
সংকেতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা নয়, পরম দর্শনের উদ্ধতম স্তরের নীচুতেও যে 
সব দর্শনমগ্ডুল আছে সেই সব মণ্ডলের সত্যোপলব্িিকে অখগ্ডাকারে প্রকাশ করার 
উপায় শ্বরপেও রূপক-সংকেতের ব্যবহার করা হয়েছে । বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের 
“রাজা” বা 'ডাকঘর' নাটকে প্রথম স্তরের উপলব্ধিকে এবং 'রক্তকরবী", “অচলায়তন", 
“মুক্তধারা? প্রভৃতি নাটকে দ্বিতীয় স্তরের উপলব্ধিকে বপক-সংকেতে শরীরী করবার 
চেষ্টা করা হয়েছে । স্ৃতরাং সংকেতবাদী আন্দোলন মূলতঃ বস্তবাদী আন্দোলনের 
( প্রকৃতিবাদ ও বাস্তববাদের ) প্রতিক্রিয়া হিসাবে, প্রারুতজগতের উধ্রে ভাবের 
জগতকে আধ্যাত্মিক মহিমাকে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হিসাবে দেখ! দিলেও, 
সংকেতের সাহায্যে অনির্ধচনীয়কে বচনীয় করে তোলার কৌশল শুধু আধ্যাত্মিক 
বহুস্থ প্রকাশের হাতিয়ার হিসাঁবেই ব্যবহৃত হয়নি, বাস্তববাদীরাও প্রয়োজন মত 
কৌশলে সংকেত ব্যবহার করেছেন। নাট্যকার ইবসেন তার একাধিক বাত্তবধর্মী 
নাটকে অতি স্থকৌশলে সংকেত ব্যবহার করেছেন এবং নাটকের গভীরতা 
ও আবেগ তথ! সংবেদন শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। ইবসেনের 105 110 709০, 
[.950161810010), 706 1,809 1010 10105 568১ [09008 08015, 710৩ 
71885. 9931461 প্রভূতি নাটক পড়লেই বুঝতে পারা যাবে, সংকেত বাস্তববাদীর 
হাতেও কি ভাবে-_-1096-810108 ৪100 ০0138180161 16৬681108* হতে পারে। 

শুধু ইবসেনই করেননি, তার পরবর্তী অনেক নাট্যকারই নানাভাবে 
সংকেতের ব্যঞ্নাশক্তিকে বেশী কম ব্যবহার করেছেন। ১৯১৮ শ্রীষ্টাব্দের 
পরে ইউরোপে যে সব নাট্য আন্দোলন দেখ! দিয়েছে তাদের প্ররুতি 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাদের বিশেষ উদ্দেশ যাই থাক, উপায় অনেকাংশে 
সংকেতাশ্রয়ী। কেউ প্রয়োগ করেছেন স্থল সংকেত, কেউ ব ব্যবহার করেছেন 
সক্ত্ সংকেত--এই যা পার্থক্য । অধ্যাপক নিকল যাকে বলেছেন “53936০176 
[5817৩9081691159 2825” অর্থাৎ বে নাটকে (ক) ৪11 106 8০80৫৪ 820 
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০08789058, 1186 510017509 ০110 0)9000 810 0008$950115 ০9109:৩৫ 
9৩ 0১৩ ৪00১০1৪০৮10, 705180158119---* ( যেমন মেতালিস্কের 2611585 6 
11611581706 ) *অথবা যে নাটকে (খ) “005 205 1088 [600010050 10100- 
8511 81051001155 0181008610 65010169100, 01 0018 0৬/0 101061 8616", 
+৮000208 015 5001১5 5৫670015501) 00০ ৪৫৪৮৩ ( যেমন স্রীগুবারগের--05 
01008 59808 )* যে নাটকে (গ) ৮05 ৪00৮০: 0085 8516০ ৪ 
10015101001 01081280061 (10008 £16$60000. 01 1987)8511) 800 85 1 
৩৩, 101556101 1196 1558 01 00০ 10185 85 00981) 20 ৩7৩ 2 0191০001092 
91 0105 01191800515 17010 (যেমন “988881 012 13015608০8৭ ০৬ 35০18০ 
9. ছ8000781) ্90. 71180 00210611--1924.)। সেই “পাবজেকটিভ প্লে” 
কে সংকেতধর্মী নাটকেরই বিশেষ রূপ হিসাবেই গণ্য করা ষেতে পারে । শব, 
অর্থ, বস্ত, প্রভৃতিকে সংকেত স্থানীয় করে নিগৃঢ় ভাবের ব্যক্ষনা-_মানসিক অবস্থার 
প্রতিফলন-_আস্তর প্রক্কৃতিকে নানান্পে প্রক্ষেপণ-_শ্বপ্রকে বপকে পরিণত করা-- 
সংকেতপ্রবণতারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । 

উল্লিখিত তিন প্রকার “সাবজেকটিভ প্রের সঙ্গে একদিকে যেমন ফ্রয়েডপন্থী 
অনঃসমীক্ষণপ্রৰণ নাট্যকারদের সংজ্ঞান-নিজ্ঞান মন উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাকে যুক্ত 
করে দেওয়া যেতে পারে, তেমনি যুক্ত করে দেওয়া যায় বিংশশতাব্বীর কাব্যিক 
নাট্যকারদের প্রচেষ্টাকে--যাতে --4208078 1116 8৪ 879৮9110811) 56 
85817080 &. 61:580 10905000601 6009 ৪1১৪০৩* | এই সব বিভিন্ন নাট্য 
আন্দোলনকে অধ্যাপক নিকল“ইম.প্রেশনিজিম.« নাম দিয়ে চিছিত করেছেন; 
কারণ প্রত্যেকেরই মধ্যে রয়েছে__+806200619 20061 10081060185 11010)81 
8001” এদের মধ্যে ধারা মনঃসমীক্ষণপ্রবণ তাদের এক সম্প্রদায় মনের বাস্তব 
রূপটিকে ব্যক্ত করার এ্রকাস্তিক আগ্রহে বনুধাপ এগিয়ে এমন সব নাটক সি 
করেছেন, যাদের বাস্তব বলতে গেলে বাস্তবতাকে "আভ্যন্তরিক” ও ““বাহ্‌* ছুই 
শ্রেণীতে ভাগ না করে উপায় থাকে না । এই সম্প্রদার “ন্ুরিয়েলিষ্ট' নামে 
পরিচিত। এরা বলতে চেয়েছেন--+005 9015 10৩ ৪7 200 19010601811, 
(1) 01019 00৩ 15911900 ০010 116 17) (008০ 168100 01 6105 10000)981) 
17100-"+* অতএব নাটকে মানুষের সমগ্র সত্তাটিকে--তার নিজ্ঞান-সংআন মনের 
লীলাকেই অর্থাৎ বিশৃঙ্খল রূপটিকেই, যথাযথভাবে সংকেতিত করতে হবে। 
[8175 08:15 (009 8০1) 001118076 /১0011178185 (0:58 70187161155 


১৫৬ নাটক লেখার ছুলচ্ছুর 


৫6 11165188), 7০10 0০০০0০৪০, 1610800 (0:01808615008, 2২98৩: 10৫0 
প্রমূখ নাট্যকাররা এই রীতির অনেক নাটক লিখেছেন। অবস্ঠ স্থায়ী কীতি 
পের়েছেন- এ কথা জোর করে বল! যায় না। সেবষাই হোক- আত্মার বা মনের 
রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বহুরকম প্রবণতাই আন্দোলনের আকারে দেখা 
দিয়েছে এবং সকলেই বেশীকম সংকেত আশ্রয় করেছেন। মনঃসমীক্ষণ প্রৰণতা, 
আত্মার রহন্ত জিজ্ঞাসা, দেশ-কাল-রহন্ত-জিজ্ঞাসা, বত কিছুই ব্যক্ত হোক, এই 
সব নাটকে নানা আকারে সংকেতের ব্যবহান্ন করা হয়েছে। 
'একস্রশনিজ.অ. নামে যে আন্দোলনটি খ্যাত এবং যাঁঁ-”17001158 ৮০৫ 
& ৫6910105 128017701 01 80100108010 (05/21058 [1)6201091 108161191 820 
& 2৩51 01681080০01 01520106 0219 008651181 এবং যার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ 
করতে যেয়ে অধ্যাপক নিকল লিখেছেন--“9001% 5০৪1)৩৩ (০00 (196 1018০6 
901 10028612015, 01810506 %/85 00806 8010101 20 21৮61) & 91800800 
৩6০0 95129001109 ( 8110050 10)0181105-1516 ) 01108 ৩1৩ 98008110016 
101 162] 01081800615 7 168115110 90610615 5/85 22107001160 8180 11) 108 
01905 096 085 01 116100 /89 161 80109010005 7 06010610115 0100281 
01108396603 616 10166176000 06 10119511607 01 510815 
90155 01 615০ 81178106 9600105 5165 ৩1০৪50. 1000 10098161019 11016 
1156৬ ০6০৪05 16015560121 01 (01069 18101 15810 0100008৩1৩5 
তারও প্ররূৃতিতে রয়েছে-_রূপক-সংকেত প্রয়োগের আগ্রহ । রূপক-দংকেতের 
সাহায্যে--"9121০8] 16016560681101) ০01 12010210819 910106 111) &. 
51020 5002801010১ 80810181105 62৩০৮146581] 2080800010. 
01 001008* | মূলতঃ এই আন্দোলনটি_এ সময়কার শিল্প-আন্দোলনেরই বিশেষ 
রূপ । চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে 40%88577) (১৯০৮) এবই %4818570 (১৯০৯) যে- 
ভাবে তথাকথিত ”£২৩৪11500*-এর পীমাবদ্ধ গন্তী পেরিয়ে শিল্পীকে গভীরতর 
বাস্তবতার আবিষ্কারে প্ররোচিত করেছিল-_[শকিউবিষ্টরা” চেষ্টা করেছেন-__ 
“(0 65 99706515৫8০ ৩7৩9 01 79881 €0 653007৩89 198580 79৫ ঢ1817৩5৮ 
এবং “ফিউচারিষ্ট চেষ্ট! করেছেন--55019151105 01 006 56781581105 
83 0186 ”5518128668০] তেমনি নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও “এক্সপ্রেশনিষ্টর*- 
“স্নখেটিককে ৫1801011050 200 50911250 1601656068102 06 168110%- 
লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, র্পক-সংকেত সাহায্যে হন ্রভ্যতাক্লিষ্ট মানুষের : 
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ভিতর-বাহিরের সংকটের রূপটিকে দৃশ্ঠ করে তুলবার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, 
মধ্যযুগের “মরালিটি প্লে-লেখকর! যে কারণে রূপক-সংকেতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন 
আধুনিক (মরালিটিকল্প) ভাব-মুখ্য নাটকের নাট্যকারগণও একই কারণে রূপক- 
সাংকেতিক রীতি অবলম্বন করেছেন । উপস্থাপ্য বিষয়বস্তর বৈশিষ্ট্য এবং উপস্থাপনা 
কৌশলে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্ধক্য থাকলেও শিল্পী হিসাবে উভয়েই 
একই সমস্তার সম্মুীন-মরূপকে রূপ দিতে হবে, অনির্বচনীয়কে সংকেতের 
ভিতর দিয়ে বচনীয় করতে হবে, অধৃশ্থাকে দৃষ্টির সঙ্সুথে আনতে হবে । আর যে 
সমন্তার সমাধান না করলে শ্রষ্টা শিল্পী-পদবাচ্যই হন্‌ না অর্থাৎ যে সমস্ত! সব 
শিল্পীরই মৌলিক সঙ! সেই রস-স্থষ্টি ব্যাপারটির দিকে শিল্পীকে সদ! জাগ্রত দৃষ্টি 
রাখতে হবে। অতএব শিল্পী যে রীতিতেই বিষয়ের উপস্থাপনা করুন উপস্থাপনাকে 
রসভাবোজ্ছল করতে হবেই, স্যক্টি যাতে “49041 ৩1০810100% (আইজেনষ্টাইনের 
কখ।) না হয়ে--৮5506716000% হয়--600905008115 65:০10108 800 00108 
৪801* হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হৰে। 


চিত্রনাট্য 


ছবি তৈরির কাজকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ 
চিত্রনাটা-রচনা (90011111008 ) ছিতীয়তঃ চিত্রনাট্য অন্্যায়ী বিভিন্ন 
পরিবেশ (19০802) বাছাই অথবা দৃশ্তঠ (580৪) তৈরি করে সেই পরিবেশে 
চরিত্রাঙ্গযায়ী অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করিয়ে তার ছবি তোলা (91)০09008) 
তৃতীয়তঃ এই খণ্ড খণ্ড ভাবে তোলা ছবিকে চিত্রনাট্য অনুযায়ী সাজানো 
(89108) | সুতরাং চিত্রনাট্য হল ছবির শরীর । ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের 
দ্বারা পর্দায় যা ব্যক্ত করা হবে, চিত্রনাট্য তার লিখিত ইঙ্গিত। চিত্রনাট্যকে 
অবলম্বন করেই চলচ্চিত্রের সমগ্র কলাকুশলীগণ পরিচালকের নির্দেশে যৌথভাবে 
কাজ করে চলচ্চিত্রকে (00090100-01010816) জীবস্ত করে তোলে । স্থতরাং 
ছবিতে চিত্রনাট্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

চিত্রনাট্যবিদ্গণের মধ্যে জরগ্গেই মিথাইলোভিচ আইজেনস্টাইন 
(১৮৯৮-১৯৪৮) মুনিদের মুনি । আইজেনস্টাইনের লক্ষ্য ছিল ইঙ্জিনীয়ার হওয়া । 
কিন্ত থিয়েটারের শিল্প সম্ভাবনায় আকুষ্ট হয়ে রঙমঞ্চে আত্মনিয়োগ করেন । সেখান 
থেকে আরও শক্তিশালী গণমাধ্যম সিনেমায় । চলচ্চিত্রের বিষয়বন্ত ও আহ্বিকের 
ক্ষেত্রে তিনি যে যুগাত্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন, তার জন্যে প্রত অর্থেই 
তাকে সিনেমার প্রথম বিপ্লবী বলা যায় । তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর তাত্বিক, 
চা] 0101 ও 005 61100 5০08৩ গ্রন্থ ছুটি তার প্রমাণ । হৃতরধং 
আইজেনস্টাইনের উক্তি দিয়েই আলোচন। শুরু করছি। তিনি “৩ চ11 
960০6, গ্রন্থে বলেছেন--"[0৩ ০০900105192 18 01180 [28615 15 10 
100901088516100% ০৩০/৩6৪ 115 17)611)00 ₹/1)01605 00৩ 7০961 11105, 
006 10600)0ঞ %11016% 09০ ৪০০০1 (01075 119 01980801, /11111) 1)110)5৩17 
055 0050900 €11105৮5 016 58106 ৪০00: 8905 1088 1015 10211 006 
[8120৩ ০01 ৪ 910616 8101) 870. 009 10601)00 17616091015 8০001)8 
800. 101৩ 10611010081106, 85 1611 25 (0106 8০610108 88170000106 11170, 
[011701108 1018 60101110601 (0111)6 চ110016 01109160758] 01 2 হি] ) 
816 10806 (০ 1951) 71) (175 1)91008 ০01 0175 0160001 00008) 0105 
885003 91 0106 200786885 680988697 87৫ 000৩ ০010807006101) 01 096 
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3005 1170) তির্নি আরো] বলেছেন --”11)68৩ 1016101868 71805 6505 
0৪ 100 25৩7 00:০5 105 15805 008 70110651910 00৩ 01 811 
8180010 1100 01019 ৪0105 [187-7711106 20৫. 005 800075 ০78) ০৪. 
17081 215০ 9008] 801501100 (0 10085611128 911 00৩ 90061911688 91 
100786929 68610] 17 811 ০০1001৩5.৮ | 
আইজেনষ্টাইন বলেছেন- চিত্রনাট্যকারকে তিনটি বিষয়ে দক্ষত! অর্জন করর্তে 
হবে-(১) নাট্যরচনাতন্ব ২) অভিনয়কৌশঙলগ (৩) সব রকমের শিক্ধের 
ক্ষেত্রে কি করে 'মণ্টাজ, কৃষ্টি কর! হয় তার সূল্ষম কলাকৌশল । এই 
তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম ছুটি প্রত্যেক নাট্য-রচয়িতাকেই জানতে হয়, তৃতীক্বটি 
বিশেষ করে জানতে হয় চিত্রনাট্যকারকে ; কারণ মণ্টাজ হচ্ছে-_"91৮৩ 9? 
0109109৮ । আইজেনষ্টাইন বলেছেন--480090 800 10010885 ৪1:65 086 
08510 6150061019 01 01186108* তীর কাছে চিপ্রনাট্যেব বিশেষ সমস্তা বলে যদি 
কিছু থাকে, তার সমাধান হচ্ছে মণ্টাজের স্বরূপ নির্ধারণ--['0 ৫৩05119100৩ 00৩ 
1080016 01170101886 15 (11০ 5016 01 5080150 [0101610 01 ০110761008৮ 
বৃটিশ চলচ্চিত্র-সমালোচক রোজার ম্যানভেল “51170” নামক গ্রন্থে 
চিত্রনাট্যকারদের কর্তব্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন--0১) বিষয়বস্ত নির্বাচন 
(২) বৃত্তগঠন (৩) কাহিনীকে চিত্রের বা ক্যামেরার ভাষায় রূপান্তরিত কর । 
তিনি বলেছেন--"951015 9600108 ০000 09 12)816 1018 210), 11)6 ৫1:60001 
স্প্প5061081156 10056 50105105£ 118 011 80 11065 50925517115, 
[26 -0110026) (09015 076 8906181 506160 01 010৬ 2100 (006 0০19061 
5%01100101011)6 ০0000511178 01 106858.0 00190516101 10 016010801550 
[8110100) (106 10000 ০1 015 68011581010 420061010108১7), 9৫৩00 
6017768 056 80610179 800 169 (76860606 (006 51019 /1)101) 19 106 
0816 000117৩0080 11] 50 0005 ০006510 80. 11105086100 01 005 
[1)5015 800 00110 0175 5181015 206610211010৩01 8100৩ ০01 0176 101). 
[8170 090065 005 (08061186057819910  7121011108 01 015 ৪০60]. 
(7105 01508186010 ০06 005 500 01 006 0810618 10 0105 [0:00 91 ৪ 
80091105 80116 10. 10101) 005 ৬21068 ০01 10901200081 5001 80৫ 
0010800011০ 6৫10105 ৪16 681817050 10 ৪০০07080০06 ড/101) 10৩ ৮৪4৪) 


85098 ০1 00৩ ৫1050601)”, 


৬ নাটক লেখার হুলহুতে 


চিত্রনাট্যকারকে মঞ্চ নাট্যকারের মতে! বিভাব-ব্যাভিচারিভাবের সংযোগে 
'্নদ-নিষ্পতি করতে হবে, নাট্য-রচনার বিভিন্ন সমস্তা সন্বদ্ধে অবহিত হতে হবে-_ 
4০01068+, 4০০-8০61010+, 110)95, 0080---সদ্ধি বিভাগ 81005161010, 
2১108688101, 09909101099 :50010, 0:110088 প্রভৃতির রহস্ জানতে 
হবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জানতে হবে, চিত্রনাট্যের বিশেষ অবস্থায় কিভাবে তাদের 
প্রয়োগ করতে হবে। ম্যানভেলের মতে, নাট্যকারের মতো চিত্রনাট্যকারও 
+88601758 9006800105) 01580 ০817618 0110 50001606 9010)690088 01 
0595 50015 1000 860060০6 88108 800 6০০01001010 (10118 ০1 ৪11 
180৬6106100,” 

প্রত্যেক শিল্পই তার বাহনের ()50$) প্রকৃতি ও সামর্থ্য দ্বারা এবং 
উপস্থাপনা পদ্ধতি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ; এ নিয়ম সারজনীন । চিত্রনাট্যের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । মঞ্চনাট্য, গীতিনাট্য, যাত্রানাট্য, রেডিওনাট্য, টিভি 
নাট্য, প্রত্যেকটি নাট্য প্রজাতিই যেমন প্রযোজিত উপাদানের সংখ্যা বিশেষতঃ 
উপস্থাপন ব্যবস্থার ত্বারা নিয়ন্ত্রিত, চিত্রনাট্যও তেমনি তার মিডিয়ামের প্রকৃতি 
ঘারা পরিনিয়ন্ত্রিত। আধুনিক চিত্রনাট্যকারকে তাই প্রথমেই সবাক চিত্রনা্যের 
মিডিয়ামের শ্বরূপটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে। ম্যানভেল বলেছেন-_ 
”][006 21070 25 00001081 10090170100) ০০৫ 1 85 101 10561) 118 
18008110 0960110107১ 010 11 18 1001 ৪, 018108.* চিত্রনাট্যকারকে ওঁপন্যাসিক 
ও নাট্যকারের সঙ্গে তার এক্য ও পার্থক্য কোথায় তা৷ স্থম্পষ্টাকারে উপলব্ধি 
করতে হবে। যেহেতু জ্ঞানই শক্তি এবং শক্তিতেই মুক্তি চিত্রনাট্যকার ফ 
পরিপাটিভাবে তীর শিল্পের ম্বরূুপলক্ষণটি বুঝতে পারবেন, বল! বাহুল্য, তত 
দক্ষতার তথা মুক্তির সঙ্গে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন । 

চিন্রনাট্যের স্বরূপ জানতে হলে, চিত্রনাট্যকারকে সকলের আগে সবাক 
চলচ্চিত্রের বাক্ত্রিক-প্রক্রিয়াটি চোখের সামনে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গ 
ম্যানভেল বলেন-_-*হ05 5০90100-611 0901991518 01 ৪ 991159 08 
[00098180109 0110060 02 ৪ ০61101010 51110 35 00100, ৮100, 8100 
00০91088016 6 0155 000910101) 09810)619 ৪ (ড/০1805-001 01011055 
৪ 86000. 70196 100) 15 58100118119 01০)6০160 8 (900-000 
91০09168 & 860010৫ 0% 11]5 0110-1)10)৩00108 80138181008. 8). 
80100 18 90191011650 201) £ 0800 101010178 ৫০ 006 8106 01 


নাফ লেখার মূলসুত্র ১৬১ 


চ10011৩81 86555 00. 05 ০6110119778 55 ০81190 (0৩ 8000৫ 
205০8, 800 168151615 00৩ 51015800001 8000৫ 19 16101005 01 132176,5 
অর্থাৎ সবাক-চলচ্চিত্র বলতে বোঝায়_-৩৫ মিলিমিটার চওড়া সেলুলয়েডের 
ফিতের উপরে মুদ্রিত চিত্রের ধারা, এই চিত্রগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ২৪ খানি করে 
মোশান ক্যামেরা দ্বারা গৃহীত হয় এবং প্রহ্ষেপণের সময় চিত্র-প্রক্ষেপক বস্ত্র ঘার! 
সেকেণ্ডে ২৪ খানি চিত্র পর্দার উপরে প্রক্ষেপিত হয়। চিত্র-মুদ্রিত ফিতের ধার 
দিয়ে বরাবর শব্তরঙ্গ মুদ্রিত সেলুলয়েড ফিতে লাগানে। থাকে । তাকে সাউগ্ড 
ট্রাক বল! হব । এ সাউগট্রীক থেকেই শব্বরাজি নিঃস্ছত হয়ে চিত্রকে সবাকচিত্র 
করে তোলে। সাউগুট্রীকে মৃত্রিত থাকে আলোক তরঙ্গের হিসাবে শব্দের 
স্পন্দন। রঙ্গীলয়ের মতো কোন চিত্রগৃহে দর্শক মণ্ডলীর সামনে এই চিত্রধাবা 
দেখানো হয়। থিয়েটারে যেখানে রঙ্গমঞ্চের উপরে জীবন্ত ব্যক্তিরা অভিনয় করেন 
এবং দর্শকরা শ্রেণীবদ্ধ আসনে বসে সেই অভিনয় দেখেন, সেখানে চিত্রগৃহে ছবির 
ফ্রেমসদূশ মঞ্চের উপরে বিলম্বিত একখানি সাদ! পর্দার উপরে প্রক্ষেপিত চিত্রধারা 
দেখেন-_দেখেন প্রারৃতিক দৃশ্তের নিধাক চিত্রের ছন্দোময় গতি, দেখেন চিত্ররূপী 
চরিত্রের নানা আচরণের চিত্র-_কায়িক-সাত্বিক-বাচনিক আচরণের চিত্র এবং 
সব চিত্রের তিতর দিয়ে জীবন-সম্পর্কেরই রসরূপটিকে। 

সবাক চলচ্চিত্রের যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেল তা থেকে চিত্রনাট্যকার এই 
নির্দেশই পাচ্ছেন যে চিত্রনাট্যকারকে প্রধানতঃ চিত্রের ভাষাতেই চিন্তা বা করনা 
করতে হবে, অভিব্যক্তির প্রতিটি মূইর্কে _কারিক-সাত্বিক-বাচিক ক্রিয়ার 
মৃহ্তই হোক-_-চিত্রের ভাষাতে অর্থাৎ আকারে পরিণত করতে হবে | 

এই প্রসঙ্গে ম্মানভেলের মন্তব্যটি আলোকদম্পাতী হবে-_-“[3৩ 
8০610817186) 05108 %811098 107618008 7০০01161 (0 10107861188 00 81018, 
8618 001 0০ ০ 0065 ৪০৫10901000 9100909 200. 5601560068,. 236 
08081868801 1000 191500165 /10) ৪8005. 176 05 & 8০০৫ 8148৫ 
10 90 1৪1 88 136 ৫065 11019 01111180619 8100 9100 10111658814 001 18৩ 
080808059 01 0807615 800 1086151801৩.” চিত্রনাট্যকারের লেখনী 
হচ্ছে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন । ক্যামের! চিত্রলেখনী, মাইক্রোফোন শব্ধ- 
লেখনী। এই ছুটি যন্ত্র তার বাহন এবং এই ছুই যঞ্ত্রের শক্তিতেই তীর বিশেষ 
শক্তি নিহিত। চিত্রনাট্যের গতি ও প্রকৃতি মূলতঃ ক্যামেরার (সঙ্গে সঙ্গে 
মাইক্রোফোনেরও ) গতিশীলতার উপরে ( 00001110 91 005 80065 ) নির্ভয় 


১৬২ নাটক লেখার যুলস্থত্র 


করে। ক্যামেরার ক্রুত পরিক্রমশীলতা৷ আছে বলে এবং চিত্রনাট্যকারকে মূলতঃ 
ক্যামেরার ভাষাতেই কাব্য রচন1 করতে হয় বলে, নাটকের ও উপন্যাসের প্ররুতি 
থেকে চিত্রনাট্যের প্রতি বিলক্ষণ পৃথক হয়ে দাড়িয়েছে । এই কারণেই নাটক 
যা পারে নাঁ, উপন্যাস যা পারে না, চিত্রনাট্য তা পারে এবং তখনই পারে যখন 
চিত্রনাট্যকার খুব দক্ষতার সঙ্গে কামেরা ও মাইক্রোফোনের শক্তি সামর্থ্য ব্যবহার 
করতে পারেন । ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনকে যিনি চেনেন না, তাদের শক্তি 
সামর্ঘ্ের সঙ্গে যিনি পরিচিত শন, তাঁর পক্ষে দন্গ চিত্রনাট্যকার হওয়া সম্ভব নয়। 
ম্যানভেলের ভাষায় দক্ষ-চিত্রনাট্যকার মাত্রই একথা জানবেন--“00৩ ৪৫৬81 
08268 0055 10856 0৬61 0170 0120080151 81৩ (1১81 006 0210061589৪ 15০০01- 
100 17907011010 ০20 ০০ 019060 88005551$৩19 11) (116 80০৪] [9081610109 
€0 56০ 11)5 ৪9011010) 800 076 1091010101)010৩ 11) 006 10691 70951610108 (0 
19৩81 10.* যখনই চিত্রনাট্যকার এই ছুটি বাহনকে বশীভূত করতে পারবেন, 
তখনই তাঁর চোখের সামনে নাট্যকারের ও উপন্যাসিকের গণ্তী এবং নিজের 
শক্তির পরিধি স্পষ্টাকারে ভেসে উঠবে এবং তখনই তিনি চিত্রনাট্য শিল্পীর দ্বরূপ 
ও শ্বমহিমাকে উপলব্ধি করতে পারবেন । 

চিত্রনাট্যের ম্বরপ আলোচন। প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে 
বিশ্বাসী, চিত্রনাট্য-রচয়িতা জনন হাউয়ার্ড লসন তার নাটক ও 
চিত্রনাট্য রচনা সম্পর্কে--প10505 80005001005 01 0189-51116106 
800 501508/110818* গ্রন্থে যে কয়টি কথা বলেছেন, এখানে তা উদ্ধত করা' 
যেতে পারে । লসন অঞ্চমাটয ও চিত্রনাট্যের উপস্থাপন! বৈশিষ্ট্যের 
তুঙলনামুল্গক আলোচিন। করে সিদ্ধান্ত করেছেন-_ 

(১) 1105 1110) 1085 £68161 65065109100 11. 01010 8110 810800, 

€) 189 9008100 06৬61013 10 (০ 08181151000 00106 8610815805 
11059 ০01 8০01019, 

(৩) 06 (10 18 ০0810801৩01 80 10017080981 ০00০6017866 
৪0600100, 0881: 81781001258 015 902001০€. 

লপনের প্রথম সিদ্ধাস্ত--নাটক যে পরিমাণ দেশ-কালকে আত্মসাৎ করতে 
পারে, চিত্রনাট্য তার চেয়ে অনেক .বেী পরিমাণ দেশ-কালকে বৃত্তে্ন মধ্যে 
অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। ক্যামেরার ন্রুত লঞ্চরণের ক্ষমতার বলেই এই ব্যাপারটি 
সম্ভব হয়। চিত্রনাট্যকার বহু দেশে ও বন্ৃকালে বিক্ষিপ্ত ঘটনাদের চিত্রনা্যের 


নাটক লেখার সৃলন্থত্র ১৬৩. 


আরোহণ-লয়ের ম্বাভাবিক মাত্রার মধ্যেই সুকৌশলে সন্নিবেশিত করতে পারেন 
তথা প্রত্যেকটি অভিব্যক্তির সুতৃতকে ভাবে-রসে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেন। 
মঞ্চনাট্যকার যেখানে স্থনির্দি্ট কয়েকটি দৃশ্ঠ এবং স্ুনির্ধারিত সময়ের গণ্তী অতিক্রম 
করতে পারেন না পাত্রপাত্রীর ক্রিশাপ্রতিক্রিয়ার রূপগুলি নির্দিষ্ট করেকটি 
দৃশ্ঠ-সঙ্জার পটভূমিতে উপস্থাপিত করতে বাধ্য হন, চিত্রনাট্যকার যেখানে 
ক্যামেরার অবাধগতির সবযোগ নিয়ে বহ্ছদেশে ব্যাপ্ত এবং বিভিন্ন সময়ে ঘটিত 
ঘটনাদের একত্রীকৃত করতে পারেন এবং তাদের মধ্যে একটি সামবার়িক সম্বন্ধ 
(সংযোগ সম্বন্ধের অধিক ) গড়ে তুলতে পারেন । মঞ্চের সামর্থ্যের বাইরে যাওয়ার 
শক্তি অর্থাৎ দেশ-কালের ব্যবধান মুছে ফেলার শক্তি নাট্যকারের নেই, তা 
আছে চিত্রনাট্যকারের এবং আছে ক্যামেরার অবাধ গতির প্রভাবেই। ক্যামেরার 
সাহায্যে দেশ-কালের বাধা অতিক্রম করার দুর্লভ শক্তি আছে বলেই চিত্র- 
নাট্যকার বিন্দুকে যেমন সিঙ্ধৃতে পরিণত করতে পারেন, তেমনি বিন্দুর মধ্যে 
সিঙ্ধুকে মিলিয়ে দিতে পারেন । এককে যেমন বহু দেশ-কালের কেন্দ্রে ছড়িয়ে দিতে 
পারেন, তেমনি বহু দেশ-কালকে একের কেন্দ্রে সংহত করে আনতে পারেন। 
বনুকালে ও বহুদেশে ঘটনাকে ছুড়ে দেওয়ার এবং বু কাল ও বনু দেশ থেকে 
ঘটনাকে লুফে নেওয়ার অধিকার চিত্রনাট্যকারের যেমন আছে তেমন আর 
কারোরই নেই। 

লসনের ছিতীয় সিদ্ধান্ত--চিত্রনাটেয দ্বন্দ সমান্তরাল অথচ সম্পূর্ণ শ্বতত্্র কাধ 
ধারার ক্রমবিকশিত হয়। এই ব্যাপারাটিও সম্ভব হয় ক্যামেরার ভ্র্ত সঞ্চরণ- 
শীলতার জন্ত | মঞ্চনাটকের রূপ মঞ্চের অবস্থা-ব্যবস্থার অধীন বলে সেখানে 
সমান্তরাল অথচ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কার্ষধারা উপস্থাপনার স্থযোগে থাকে না । ঘূর্ণায়মান 
মঞ্চের গতির মাত্রা যতই হোক, যত ছোট ছোট দৃহেই কার্কে রূপ দেওয়ার 
চেষ্টাকরা হোক, ক্যামেরা যে গতিতে দেশ-কালের ব্যবধান মুছে ফেলতে 
পারে, কোন মঞ্চই কোনদিনই সেই গতির অধিকারী হবে না। 

লসনের তৃতীয় নিদ্ধান্ত--চিত্রনাট্যকার ক্যামেরার বিভিন্ন দৃিকোণ থেকে 
বিষয়কে দেখাবার যে বিশেষ সুযোগটি পান, এবং সেই স্থযোগের সদ্ব্যবহার 
দর্শকের সঙ্গে বিষয়ের যতথানি সান্লিধ্য ঘটাতে পারেন নাট্যকার সেই সুযোগ পান 
না বা ততথানি সাষুজ্য সৃষ্টি করতে পারেন না । চিত্রনাট্যে বিচিত্রা»ন চিত্রের 
সন্নিপাত ঘটিয়ে এবং শব্ষের নানা সংকেত যোজনা করে চলচ্চিত্রে ঘন্দের মুহুর্ত 
গুলিকে যেভাবে প্রদীপ্ধ তথ! চিত্তকর্ষক তোল! যায়, নাটকে সেরপ সংহত তীব্র, 
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রূপ দেখানে! সম্ভব হয় না । এখানেও সেই ক্যামের। ও মাইক্রোফোনের বিশেষতঃ 
ক্যামেরার কেরামতি । একটি বিশেষ আবেগের মুহুর্তে বা বিন্দুতে ক্যামেরা ও 
মাইক্রোফোন একযোগে এক বিচিত্র চিত্রের ও ধ্বনির সংকেত বা সমাবেশ 
করতে পারে, অতীত আবেগ ও স্বৃতির এবং বর্তমানের অনুভূতির মধ্যে এত 
ক্ষিপ্রগতিতে সংযোগ ঘটাতে পারে এবং তার দ্বারা বর্তমান অনুভূতির তীবত্রতাকে 
“এবং ঘটনার তাতৎপর্ককে এত বেশী বাড়িয়ে দিতে পারে যে অন্ত কোন মাধ্যমের 
পক্ষেই ততথানি কর] সম্ভব হয় ন!। চিত্রের উপর চিন্তর চড়িয়ে, অতীত ঘটনার 
চিত্রগুলি অতি দ্রতগতিতে সম্পাদিত করে এবং বিশেষ একটি অন্গ বা আচরণের 
রূপকে দর্শকের চোখের সামনে অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারে তুলে ধরে অর্থাৎ 
”০1০৪৪-১* করে, ক্যামেরা বিশেষ 1078৮৩-এর যে আদর্শ ৮:591556101818010+ 
বা মণ্টাজ তৈরি করতে পারে ঘটনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিঙ্গেষণ করতে পারে 
তা আর কেউই পারে নাঁ। আমরা জানি-_মঞ্চনাট্যকার নেপথ্যচারী | দৃশ্টের মধ্যে 
'পাত্র-পাজীদের ছেড়ে দেওয়ার পরে তাদের জন্ত আর কিছুই তিনি করতে পারেন 
না-বিবরণ দেওয়ার ও বিশ্লেষণ করার যে অধিকার উপন্তানিক ভোগ করেন তা৷ 
তার থাকে না; কিন্তু চিত্রনাট্যকার মঞ্চনাট্যকারের মতো নেপথ্যবাসী নন। 
চিত্রনাট্যকারকে বলা চলে- চিত্রভাষী উপন্যাসিক। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসিক 
রবার্ট নেথাম্‌ “এ নভেলিষ্ লুক্স এ্যাট হলিউড (১৯৪৬) গ্রন্থে লিখেছেন__ 
40065 0100815 151000 8 ৪11 11০ ৪ 10185, 01 019০ ০০1211:819) 1019 116 
& 00৬61] ০৪০ 18061 0০ 9০ 86910) 176680 ০1 (010 অর্থাৎ চলচ্চিত্র 
মোটেই নাটকের মতো নয়, বরং তার বিপরীত উপন্যাসের মতো! নয়, বরং তার 
বিপরীত উপন্যাসের মতো, অবশ্য সেই জাতীয় উপন্তা বা বলার পরিবর্তে দেখতে 
হয়। অর্থাৎ বিরোধীভাবে বললে বলা যায় *ঘৃশ্ত উপন্তাস”। যখন লেখক 
উপন্তাসিকের রীতিতে কিন্তু চিত্রের ভাবায় রসোতীর্ণ কাহিনী রচনা করতে 
চেষ্টা করেন তখনই তিনি চিত্রনাট্যকার । 

আপাতদৃষ্টিতে উপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকারের কাজ কি রকম মনে হলেও 
একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ছুজনের মধ্যে পার্থক্য আছে । জন হাউয়ার্ড 
লসন উপস্তামিক ও চিজ্তনাট্যকারের তুলনামূলক আলোচনা করে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন__ 

(১) 105 55:6610 1098 19 809৬1 15181 8০61৬161105 051 2 
0190018515৩, 10 ০৪0 70%0190, ৫$০8০710৩, ০90181810180৩. 
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(২) 785 0 90001100080 00105 61900160 17 £605181128001 
65001698105 80001: ৬1৩৮৪ 91116 2100 ৪০০50. 

(৩) 1705 হতা। 12005 06180081126 1195 0010111800. 705 65018 
10080 05 109001591 চ110) 75015 11১0 ৪15 61006 89805108 
৪০1৬1 01 1098118011991008 10 10. 

(৪8) 2125 তা ০00601106 80101655559 2 51818] (50810011880 2৬ 
00 06099881% 10 00৩ 10৮61. 

এই দিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, উভয়ের পার্থক্যের মূলে রয়েছে 
"ক্যামেরা" ও *শব্বার্থের* বিশেষ শক্তি সামর্থ্য ও বিশেষত্ব । প্রথমতঃ উপন্যাস 
অধিকতর বর্ণনাধর্মী ও শ্রব্য বলে উপন্তাসিক চলতে চলতে থামতে পারেন, থেষে 
বর্ণশী, বিশ্লেষণ বাঁ ভাস্ারচনাঁয় আত্মনিয়োগ করতে পারেন । কিন্তু চিত্রনাট্যকার 
চিত্রের ভাষ। ছাড়া অন্য ভাষায় প্রত্যক্ষভাবে বর্ণনা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে পারেন 
না, আর যতটুকুও বা! বর্ণনা বিশ্লেষণ করতে পারেন ত1 পারেন নাটাকারের 
গতিধারা অক্ষ্গ্ন রেখেই-_চরিত্রের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমগ্র বা সম্ভাব্য 
রূপটি (109886) চিত্রিত বা প্রাতিভাত করার চেষ্টার ভিতর দিয়েই। দ্বিতীয়তঃ 
চিত্রনাট্য ক্যামেরার ভাষায় লেখা বলে, উপন্তাসিকের মতো চিআনাট্যকার 
ক্যামেরার তাৎপর্ধপূর্ণ মুখেই কতকগুলি চিত্রের সাহায্যে নিজের কথা খানিকটা 
বলতে পারেন বটে কিন্ত যেহেতু চিত্রনাট্যও অভিনেয় অর্থাৎ দর্শকের চোখের 
সামনে নির্দিষ্ট সময়েও (আড়াই ব1! তিন ঘণ্টার ) মধ্যে উপস্থাপনীয়, সেহেতু 
চিন্রনাট্কারকেও নাট্যকারের মতো-_-”81৫ 01 181815 ৫০%5107178  011$15 
অবলম্বন করতে হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সন্ধিতে (86006006 ) 
বিভক্ত ঘটনারাঁজি উপস্থাপিত করতে হয়--270886101) চ২18326 "/১০৫1০0, 
01851), 01318 প্রভৃতি সঙ্গীর ভিতর দিয়ে কার্ধকে ক্রমবর্ধমান বেগে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হয় । এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ বিপ্লোবোত্তর রুশ চল- 
চ্চিত্রের ্বরণযুগে এক অন্যতম প্রতিভা ভি. আই. পুডত্‌কিন্ (১৮৯৩-১৯৫৩) তার 
71119 1501001৭967 গ্রন্থে লিখেছেন--001105 ০1৮ 00 016 068079617, 
(065 59651781150 10015 2185৪ 001081061 1106 ৬৪৮106 ৫68769 ০: 
(608100 1) 016 8001010, ৭018 08601100081) ৪06 811) 65 15116006 
10 005 85600986015 0:০128 077 0০ 00110দ 005 82560. 0810 01 (175 
010%07৩6 10) 1001৩ 0: 1888 5.016500601, অর্থাৎ একটি চিত্রনাট্যে ঘটনার 
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ক্রমপরিণতির ক্ষেত্রে সব সময়ই চরম উত্তেজনার জন্য দর্শককে প্রপ্তত করা অথব' 
আরও অধিকভাবে বলতে গেলে, রক্ষ/ করার প্রয়োজনে ছবি চলার সময় দর্শকের 
অনাবস্তক ক্লান্তি না আসে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপৃণ । 
পুড্‌ভকিন উদ্দীপন! স্থষ্ঠির উপায় সম্বন্ধে লিখেছেন_-[018 ০৩০৪০7৪8০70 ৫০6৪ 
1001 0519610 01) 010০ ৫1:8108610 81008101019 ৪1916, 10 ০ 0৩ ০:০৪, 
0£ 50:6108608৩1750 9% 1701619 ০301817508 10061100058. 71019 81800091 
/100116 00 ০01 (1)5 ৫%10910010 91612001119 01 0105 8০9(1910১) 0068 3000- 
009000, 91 895068 0011 1০900, 1:91910) 61061881010 জআ91 ০06 01081:90- 
(918) 0০ 11000900006102 ০06 ০৫0৫ 5০6068,১ ৪1] (15695 ৪০৮০1) 11- 
0158565 01 :০105106101 1) [196 ৪196০068601, 2101 0105 2770080 16817 ৪0 £0 
901080000 1105 59518811090 11790 005 505008107 15 21:800911% 
€17805560 ৮ 111৩ 0656101170 ৪0৫1070 1০5০০1৬1116 (106 1000950 616০615৩ 
701056 019 8৫ 011৩ ৩.৯ পুভ্‌ভাকিন চিত্রনাট্যকারকে এ বিষয়ে বিশেষ- 
ভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন, কারণ--+[155 ৬৪51 198301805 ০06 505081105 
90607 17010, 0101059 00110878 0) 04 (6789801. 
মূল কথা, যে চিত্রনাট্যকার চিত্রের অলংকার দিতে মত্ত হয়ে নাট্য প্রকৃতি 
বিশ্বৃত হবেন__চিত্রের তান ৰিজ্তার করে মনে বা লয়ে এসে পৌছতে পারবেন না, 
অথব নাট্য প্রকৃতি নিয়ে মত্ত হয়ে বিচিত্র-চিত্র-বৈচিত্র্যের তান বিস্তার দেখাতে 
কার্পণ্য করবেন, তাহলে বুঝতে হবে, সেই চিত্রনাট্যকার চিত্রনাট্যের কলাকৌশল 
সম্পূর্ণ আয়ত্ব করতে পারেন নি। তিনিকি করে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের 
সাহায্যে নাটক তৈরি করতে হয় সে বিদ্যায় দক্ষ হতে পারেন নি। ঘটনাকে 
উপলক্ষ করে বিচিত্র প্রারৃতিক দৃশ্ত দেখানো যেমন চিত্রনাট্যের উদ্দেশ) নয়, 
তেমনি মঞ্জাভিনয়ের চিত্র-প্রতিরপ সৃষ্টি করাও চিত্রনাট্য তোরি করা নয়। 
চিত্রনাট্য যে পরিমাণে শিল্পকর্ম, সেই পরিমাণেই তা--5920156 1০1৩ 
10) ৪ 06810106, 201001৩ &)0 ৩0৫৯ এবং তার উদ্দেশ্ত রস কৃষ্টি করা, 
বিভাব-অনুভাব-ব্যাভিচারীভাবে ব৷ তদানুষঙ্গিকের রূপে ছাড়। অন্ত কোন রূপে 
চিত্র থাকতে পারে না। সুতরাং সেই চিত্র অবাস্তর বা নিছক অলংকার যার 
সঙ্গে বিভাব-অনুভাব ব্যাভিচারীভাবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনরূপ যোগ নেই 
এবং যা অকারণে কার্ধের ম্বাভ/বিক গতিকে ব্যাহত করে। এক কথায় যা 
তাৎপর্যপূর্ণ (81801580891 ) নয় | 
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অতএব, প্রথমত; চিত্রনাট্যকারকে একটি দৃষ্টি রাখতে হবে কার্ধের সন্ধি 
নিরূপণ, ঘটনা-নির্বাচন, আরোহণ, উৎ্স্থক্যবর্ধন, অনধয়রক্ষণ প্রভৃতি গঠন সম্পাদিত 
বিষয়ের দিকে ? অন্ত দৃষ্টি রাখতে হবে__ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের বিশেষ 
শক্তিকে সর্ধতোভাবে ও সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করবার দিকে । যে পরিমাণে চিত্র- 
নাট্যকার ক্যামের ও মাইক্রোফোনের বর্ণনা ও ব্যঞ্চনা স্প্টির জাটল কাজে 
ব্যবহার করতে পারেন সেই পরিমাণেই তিনি উপন্তাসিকের হাতিয়ার প্রয়োগ 
করে চলচ্চিত্রকে “চিত্রে-নাটেয*'--এর সংকীর্ণ গণ্থী থেকে যুক্ত করে পচিত্রময় 
দৃশ্তকাব্যে পরিণত করতে পারেন। চিত্রনাট্যকারের বড় কৃতিত্ব 
ব্যঞজনাময় চিত্র ও শবের সমন্বয়ে ”£7886* এর সম্পূর্ণ রূপটিকে বা তাৎপর্যকে 
উদ্ভাসিত করে তোলার মধ্যেই_মণ্টাজ তৈরি করার মধ্যে । ছিতীয়ত: 
উপন্তাসে যেভাবে লেখক নিজের জীবনদর্শন বা মস্তব্যকে (নিজ মুখেই ) 
প্রচার করতে পারেন, চিত্রনাট্যের লেখকের পক্ষে সেভাবে মন্তব্যাদি ব্যক্ত 
করা সম্ভব হয় না। নাট্যকারের মতোই চিত্রনাট্যকার নিজে নিবাক এবং নিজে 
নির্বাক বলেই পাত্র-পাত্রীর মুখেই তাকে যতটুকু বলার তা বলতে হয়। ষোট 
কথ চিত্রনাট্যের বাচনিক মন্তব্যের অধিকারী একমাত্র পাত্র-পাত্রীরাই । চিত্র- 
নাট্যকার ততটুকু মস্তব্যা্দি করতে পারেন যেটুকু চিত্রের ভাষায় বা সংকেতে কর 
সম্ভব। বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় মন্তব্যটি প্রথম সিদ্ধান্তেরই অনুসিদ্ধান্ত ৷ 
তৃতীয়তঃ চিত্রনাট্যে ছন্দকে ব্যক্তিসাপেক্ষ করতে হবে অর্থাৎ ঘটনাকে এমন- 
ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে ঘটন। ব্যক্তি নিরপেক্ষ না হয়ে পড়ে-_ 
ঘটনাকে কেউ দেখছে না অথচ ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তি জড়িত নেই এমন না হয়। 
চতুর্থতঃ চিত্রনাট্যে যে পরিমাণে চাক্ষুষ উদ্দীপনা আয়োজন করতে হর, 
উপন্যাসে তা করতে হয় না বা করবার প্রয়োজন হয় না। প্রথম সিদ্ধান্তের 
অন্যতম অনুসিদ্ধাস্ত । ক্যামের। ব৷ মাইক্রোফোনের সাহাধ্যে, বিশেষতঃ ক্যামেরার 
ভাষার রসস্থষ্টি করতে গেলে এবং চিত্রগৃহে সমবেত দর্শকের মনে রসোপ্রোক 
ঘটাতে গেলে চাক্ষুষ উদ্দীপনার আয়োজন করতেই হবে। 

ডান্তলে নিকলস “০05 8৩9 7110) 119১5, গ্রন্থের ভূমিকার ”[06 
111৩1 8000 0136 1110 প্রবন্ধে চিত্রনাটত রচনা সন্বদ্ধে যে আলোচনা 
করেছেন তা উল্লেখনীয়। ডাভলে নিকলস প্রবন্ধের প্রথমেই কত হাত এক হয়ে 
ফিল তৈরি হয় তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন-_ফ্যাক্টররীতে 
যেমন বন হাতের চেষ্টার ফলে একটি জিনিপ তৈরি হয়, তেমনি এ ক্ষেত্রেও লেখক 
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পরিচালক, চিত্রগ্রাহক, দৃশ্তকর, চিত্রকর, সম্পাদক, শব্বগ্রাহক, গীতিকার, সুরকার 
নানা জনের নানা বিস্তার সমবায়ে একটি বস্ত অর্থাৎ চিত্রনাট্য তৈরি হয়ে উঠে। 
এমনি যেখানে অবস্থা বা ব্যবস্থা সেখানে বিশেষ কোন শিল্পীর প্রতিভান বা ধ্যান 
পাওয়। সম্ভব নয় ! তিনি বলেন--প[ (600 €0 0858০ 01081 1708%1081 
০1 80915 10101) 15 016 10810 01 809 50160 01 ০06 8৮ এর 
প্রতিষেধক রয়েছে মাত্র একটিই তা হচ্ছে-_%০ 16817, 10006 ড/10915 [070099658 
(০ ০6618. 10195051 086000810 চ/20110 610৩ 80101 69515127১0০ 0০6, 12 
51001) &, [1100-008101 [50 8100. ৪ 151 00 01165000701 /1081-8৬57 
০০ 11] 8061518105., চিত্রনাট্য রচন] সম্বন্ধে ডাভলে নিকলসের প্রথম 
এবং শেষ নির্দেশ--1005 0019 ৬৪9 00 16213) 111171-0780105 [11100১১, 

ভাল চিত্রনাট্যকার হতে গেলেই পরিচালনা, সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ 
প্রভৃতি যত বিদ্যা আছে সব বি্যাই শিখতে হবে । কারণ সব বিদ্যা! শেখার পরেই 
নিকলসের ভাষায়-__1015 17085178110) 800 (81611 080 ০ 56816 
96050615615 00 81111060119 (91015 0130995111৩ ০01 ০.৮ কিন্ত তেমন 
লোক পাওয়া যাঁয় না এবং যায় ন! এই কারণেই হলিউড ছবির পর ছবি উৎপাদন 
করতে যত তৎপর শিল্পীর শিক্ষার জন্য তত আগ্রহাম্বিত নয়। ফলে--”৯ 
11051 ০80 [10৫ &. [0180০5) 5৬610 10000 10005/100 2005 ৪০০0 
11100-0091806 200 1 176 1085 2 860161 508] 115 17089 21166 1000 
80001 10101001101006 6৬910 /1018001 100%106 [0105 59119101550 (10116 
80০0 11101-1281011)8.১? 

প্রথম, চিত্রনাট্যের ঘটনাবলী স্থির কর] হয়। তারপর এই ঘটনাবলীকে কতক- 
দৃপধায়ে অন্তভূক্তি কর] হয়। দৃষ্ঠপধায়গুলিকে বিভক্ত করা হয় কতকগুলি 
দৃে। এই দৃশ্ঠগুলি আবার ক্যামেরার বিভিন্ন দৃ্িকোণ থেকে তোলা কতকগুলি 
থণ্ড খণ্ড দৃশ্ের সম্পাদনার মাধ্যমে নিমিত হয়। স্থতরাং চলচ্চিত্রের মূলে থাকে 
রচনাকার্ধের একাধিক পর্যায় । প্রথম পর্ধায়__উপন্যাস, ছোটগঞ্প অথবা চিত্রনাট্য- 
নিজ কোন ধ্যান-ধারণা, দ্বিতীয় পর্যায়--লেখক 'তখন চিত্রনাট্যের রূপে 
কাহিনীটাকে সাজাতে চেষ্টা করেন। এই খসড়া চিত্রনাট্যকে একাধিকবার 
সংশোধন করে চলচ্চিত্রের উপযোগী করে তোলা হয়! এই সময় চিত্র- 
পরিচালকের সাহাষ্য খুবই আবস্ঠক এবং সহায়ক। কারণ পরিচালক ক্যামেরার 
তাষায় কথা বলতে বলতে এঁ ভাষার প্রয়োগে বিশেষ দক্ষতা অন করে 
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খাকেন। চিত্রনট্যকারের ভাষাকে ঘপে মেজে স্বন্দরতর কবার চেষ্টা তিনি 
করতে পারেন 1 এই পর্যারে এসেই-_চিত্রনাট্যটি চিত্রনাটাকারের হাতের বাইরে 
চলে যাঁয়। পরিচালক এবং অন্তান্ত বিশেষজ্জদের হাতে গিয়ে পড়ে এবং তাদের 
হাতের ভিভর দিষে একটি পরিপূর্ণ চিত্রনাটা “প্রস্তত* হয়ে উচে এবং দর্শকের 
সামনে হাজির হর। এই কারণে আমরা অনেক ক্ষেত্রে চিত্রনাটাকারের 
ধ্যান-ধারণার যথাযথ বূপটি ধরতে পারি না। যেমন নাট্যকারকে, তেমনি 
চিত্রনাট্যকারকেও জীবন্ত ব্যক্তি ( অভিনেতা ) আশ্রয় করে ধ্যান-ধারণাকে ব্যক্ত 
করতে হয়। এই অভিনেতাদের অভিনয় শক্তির মাত্রার উপরে রস-ূপের 
অভিব্যক্তি নির্ভর করে । তাতে দেখা যার_-[10915 108৬5 ০০৩1) 1081 
08505) 0017 590 006 00095; [61060 111 81161 81705018015 105 
91)8105 80 18000 220 1706801106 01 1112 1709110৩007 8108.৮ 
. নাট্যকার ও চিত্রনাট্যকার সেখানে নিরুপায় । পরিচালকের ব্াক্তিত্বও অবশ্ু) 
আর একটি মস্ত বাধা । কারণ পরিচালক-_-“0168199 1100 17) ৮% 
90000107100 (17 7015 ০05/0 50519 1010] 10789 001 09 1106 80919 0? 
105 ড/1106] ) [05 501)011000101)3 01 005 1000 80৫ 800915.৮ 
চিত্রনাট্যকার ও অভিনেতার যে উপাদান দেন, তা পারচালক নিজের রীতিতে 
মিলিয়ে মিশিয়ে নতুন বন্ত শ্প্টি করে থাকেন। চিত্রনাট্যকারের ধ্যান-ধারণ! 
পরিচালকের ও অভিনেতার আশ্রয়েই অভিব্যক্তি লাভ করে । 

ডালে নিকলস চিত্রনাট্যের একটি বিলক্ষণ লক্ষণের দিকে আমাদের 
দৃষ্টি আকধণ করে বলেছেন_-অবুঝ লোকেরা মনে করে চলচ্চিত্র হচ্ছে “ক্রিয়া” 
প্রদর্শনের প্রপ্রিয়। ১ কিন্তু আসলে কথাটি হচ্ছে এই যে, কে দেখানো! হয় 
ক্রিগ্া'কে আর পর্দার দেখানো হয় “প্রতিক্রিয়াকে-50885 5006 
[16 01100 091 90010 13110 0106 50190) 15 025 1700011) 01162011917 +? 
চিরনাট্যে ক্রিরার চেয়ে প্রতিক্রিয়ার কপকে বা চিত্রকে দর্শকের গোখের সামনে 
বেশী করে দেখানো হর । নিকলস বলেন_-16 5১ 00700881010 10111081192 
10) 00০ 01590 8০06৫ 81000 010 (106 501261) 200 1901 ৮101) (100 
765013 2০01125, 108 010 ঠি10) 601105 509 115 09011186108 [০0৬15 54101 | 
৪7 8110161০6.* যখনই কোন সংকট মুহুর্তের আবেগ প্রকাশ করা হয়_-কোন 
চরিত্রের কথায় কোন চরিত্রের মর্মীস্তিক আঘাত লাগে বা অন্ত কোন রূপ প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়, তখনই ক্যামেরার মুখ দ্বিতীয় চরিত্রের “প্রতিক্িয়া'র দিকে ঘুরে যায় 

না. লে, মূলন্থত্র--১১ 


১৭০ নাটক লেখার মূলন্থত্র 


এবং ক্যামেগা ০1০5৫-8]+ শটে প্রতিক্রিয়াটিকে বড়ো আকারে দেখানোর চেষ্টা 
করে। দর্শকচিত্তে বেশী প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রতিক্রিঘ্ার প্রতিক্রিয়ায় 
দর্শকমন আন্দোলিত হয়ে উঠে। এই কারণেই বড বড় মঞ্চাভিনেতা দক্ষ ক্রিয়া 
কুশলী, আর বড় বড চিত্রাভিনেতা দক্ষ প্রতিক্রিয়া-কুশলী--" 11৩ ৪158 
8০601:5 01 009 51885 816 8০918 3) ০1 006 501661) 7:6300078.৮ 

চিত্রনাট্য “চিত্রে-নাট্য” নয় বলেই, চিত্রনাট্যের সংলাপকে সংক্ষিপ্ত ও 
ব্যঞনাপূর্ণ করতে হবেই । মঞ্চের সংলাপ যতই সুন্দর হোক যথাযথভাবে তাকে 
পর্দার স্থান করে েঁওর। যায় না। কারণ--+0)0 005 50856 005 ৪0001 
06061005 [01 1070)901101॥ 01010 006 /01৫7 092 [109 50160 1) 
[51169 00010 ৮15718] 11006০06101.” অতএব চিত্রনাট্যে সংলাপকে 
49010610560 ৪00 59100151260” হতেই হবে । সংলাপকে প্রগ্রেসিভ, সংক্ষিপ্ত, 
কৌতুহল উদ্দীপক, সঠিক এবং দ্বাভাবিক হতে হবে। চিত্রনাট্যকারকে সর্বদাই 
মনে রাখতে হবে-তিনি একজন কাহিশী-নির্গাতা ; অন্তান্ত কাহিনী-রচয়িতার! 
যে তাগিদে রচনা করে তাকেও সেই তাগিদেই নির্মাণ করতে হয়-_-তিনিও 
[98551090201 10166165160 11) 10101178981) 1)৩11)95 8100 110617 210016558 
০01011015 ৮101) 00611 8065 200 179 19 01150 ৬101) 0951176 ৫০0 
1708106 30176 10161115111 81120271210 00 01 07৩ 1162.” তবে 
তার বিশেষত্ব এই যে, তার কাজ হচ্ছে চলচ্চিত্রের উপযোগী করে কাহিনী 
রচনা করা অথবা কোন গল্পকে চলচ্চিত্রের আকারে রূপান্তরিত করা_-“০0 7552 
& 81015 110 (61105 01 01100170801 (0  (2051310 210 €51511111) 5101৬ 1710 
[9108 91 01109108. 

কাহিনীকে চলচ্চিত্রারিত করার ব্যাপারেই “অণ্টাজে"ব কথা আসে । কারণ 
আইজেষ্টাইন [1100. ০10 ্রান্থে বলেছেন-_“0106108198181913 18 11151 
8100 101910051 17701019826. “ম্ণাজ, শব্দটির অর্থ-তাৎ্পর্ধ নিয়ে অনেক বার্দ- 
বিস্ংবাদ হয়েছে! অতএব এখানে এই শব্দের তাঁৎপর্যটি সংক্ষেপে আলোচনা 
কাছ । রোজার ম্যনভেল বলেছেন--“ ৬৫017085615 ৪, [191001) ৯/91৫ 
৬/11101) 0210001 03 ([180518150 ৮৮101101001 10511 80900 0 079 
10981)108 ৮ জন হাউয়ার্ড লসন যেভাবে “মন্টাজ' কথাটিকে বোঝাতে চেষ্টা 
করেছেন সেই পথেই অগ্রসর হওয়া যাক! ম্ণ্টাজ শরব্দাটির ছুটি অর্থ-_একটি 
রাশিয়াপস্থীদের, অন্থাটি আমেরিকাপন্থীদের । রাশিয়াপস্থীরা মন্টাজ বলতে 


নাটক লেখার মৃলকুত্র ১৭১ 


বোঝেন_-%০ [1110 016065 ০01 809 10100), 0180০60 198501)01 11025581019. 
০00017৩ 1100 ৪. 069/ 00100610 এ 064 00811 2185106 00. 01 0181 
1005 90510100.,  অর্ধাৎ ছুটি চিত্র সংলগ্ন হলেই নতুন একট অর্থতাতপর্য 
ফুটে উঠে__নতুন শুণধর্মের স্ষ্টি হয়। আমেরিকাপন্থীরা মণ্টাজ বলতে বোঝোন-_ 
“8 1010015 91 80015 801061170100560 01 510011108116005]19 81901, 
015015176 1000 0100 800101)61% অর্থাৎ কতকগুলি শটের সংঘটন1 ; শটগুলি 
একের পর এক সন্লিপাতিত অথবা যুগপৎ প্রদণিত- এক অন্তের মধো বিলীয়মান । 
এ থেকে মণ্টাজ সম্পর্কে একটা মোটাঙ্টি ধারণা পাওয়া গেল। এবার বিশেষ 
ধারণা । 

সর্গেই আইজেনষ্টাইন 'মন্টাজ” সম্পর্কে গু দিও, গ্রন্থে যে আলোচনা 
করেছেন তার মধ্যেই রয়েছে মণ্টাজের বিশেষ ধারণা অর্থাৎ মণ্টাজের বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক তাত্পর্ধটি। আইজেনষ্টাইন পূর্ববর্তী চিত্রনির্যাতাদের এবং পুডভকিনেরও 
ধারণার পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন_-“& 06805 9£ 06501100100 ৮১ 
[7150108 510015 ১0০05 005 811৬1 605 90106] 11৬ 00111071)6 01995.” 
অর্থাৎ পৃবাচাষরা মণ্টাজ বলতে বুঝতেন-_বর্ণনার বিশেষ উপায়-_খগ্ড খণ্ড শটের 
পারস্প্ষ বিশেষ। এই অর্থে মণ্টাজ আসলে “75205 01 /01011108 80 ১0৩4 
ড/11) 011৩ 19৩1) 01 310815 510009% এবং এই রীতি মহাকাব্যিক রীতি অর্থাৎ 
ঘটনার পর ঘটনা। সাজিয়ে বর্ণনা করা। আইজেনষ্টাইনের মতে “-**--0800088৩ 
15 2) 1098. (1180 2115655 1010 [15 00911151010, 01 277010175506171 ৪1705 
11005 ০৬০0 91079098805 00 00৩ 21010101)01---01)6 ৫781118110 10110, অর্থাৎ 
'মণ্টাজ" বলতে শটের পর শট সাজিয়ে বাওর়া অর্থাৎ কতকগুলি খণ্ড খণ্ড শটের 
প্রবাহ বা সমাবেশ বোঝায় না, মণ্টাজ বলতে বোঝায়-_ছুটি দ্বতন্্, এমন কি 
বিপরীত শটের সংঘাত থেকে যে অতুতপূর্ তাৎপর্য স্ষ্টি হয়, সেই অতূতপূর্ধ তাৎ- 
প্যটিকে__ প্রত্যেকটি নাটকীয় মুহুর্তে যেমনটি হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ধারণার 
মূলে রয়েছে ছন্বমূলক বিবতনের ধারণা 9%108৮010 ০0010060607 [101029+, 
যাতে 3০809; বলতে বোঝায় “20790806 ৮০10/61017 1010 0116 10161800100) 
91 ৮০ 50108010601 010099155”, এবং ৯৬13010৩515 ঘটে “0010 005 
07079051010 065/9510 006519 8120 8101101)6515. 

ভি. আই পুডভকিন এবং তীর নিজন্ব ধারণাকে বোঝাতে গিয়ে আইজেনষ্টা ইন 
গল] 5000১ গ্রন্থে যা লিখেছেন এখানে তা উদ্ধৃত করলেই মণ্টাজ সম্পকে 


১৭২. নাটক লেখার মূলন্থত্র 


উভয়ের মতবিরোধটি সুস্পষ্ট হরে উঠবে । তার আগে পুড্‌ভকিনের ও তীর গুরু 
লেভ কুলেশভের (১৮৯৯-১৯৭০) মতটি বিবৃত করা যাক। কুলেশভ ও 
পুডভকিনের মতে--“মণ্টাজ' হচ্ছে--একাধিক শটের 885৩1015? বা '1101855”। 
তাদের মতে--1705 51001 19 0 61610618101 100101886. 1৬101710820 15. 
৪0 88891019০06 11)956 ০61619910, অর্থাৎ শট হল মণ্টাজের উপাদান । 
মণ্টাজ এই ধরণের উপাদানের সমাহার । আইজেনষ্টাইনের মতে এটি একটি 
অত্যন্ত অপকারী এবং আরোপিত বিশ্লেষণ । তিনি বলেছেন-_ 

“শট কোন অর্থে ই মন্টাজের উপাদান নয়। 

শট মণ্টাজের কোষ (০৩11 )। 

ঠিক যেমন কোষগুলি তাদের বিভাজনকালে অন্য ধরণের বস্তু, জীব বা ভ্রুণ 
রূপ স্থষ্টি করে, তেমনি শটের দ্বান্দিক উল্লক্ষনের (1681) অন্যদিকে থাকে মন্টাজ। 

তাহলে মণ্টাজ এবং ফলত তার কোষ-_অর্থাৎ শটের ম্বরূপ নির্ণয় হবে 
কী ভাবে? 

সংঘর্ষ (০০1115100 ) দিয়ে। বিপরীতধর্মী ছুটি অংশের সংঘাত ( ০০89100) 
দিয়ে । সংঘর্ষ দিয়ে । সংঘাত দিয়ে। 

আমার সামনে ছুমডানো হলদেটে এক কাগজের উপরে একটি রহস্যময় 
লেখা £ 

“সংযুক্তি প (11701986-) আর সংঘর্-_-আ1] (00111510%-77) | এট] “প" 
(অর্থাৎ পুড়ভকিন) এবং “আ+ (অর্থাৎ আমার)-এর মধ্যে মণ্টাজ সম্বন্ধীয় উত্তপ্ত 
লডাইয়ের বাশ্তব চিহৃ।” 

আইজেনষ্টাইনের মতে--1০01886 15 ০0177101 অর্গাৎ যণ্টাজ হল ছন্দ । 
যখন চিত্রনাট্যকলার প্রথম এবং প্রধান ব্যাপার হচ্ছে--মন্টাজ”, তখন মন্টাজের 
শ্ববপ উপলব্ধি করতে হবে এবং ছন্বমূলক বিবর্তনের পরিষ্কার ধারণ রাখতে হবে। 
আইজেনষ্রাইনের কাছে -'শট” মণ্টাজের “কোষ | শের ভিতরকার ছন্দের 
মধ্যে মণ্টাঙ্জের শক্তি সম্ভাবনারূপে নিহিত থাকে, শটের সঙ্গে শটের দ্বন্দে সেই শক্তি 
ব্যপ্ত হয়ে মন্টাজের রূপে সঞ্চাবিত হয় এবং বিভিন্ন মণ্টাঁজের দ্বান্দিক গতিই সমগ্র 
চলচ্চিত্রের ক্রমগতি নিয়ন্ত্রিত করে । 

আইজেনষ্টাইনের মতে শটের ভিতরে অথৰা সংঘর্ষপরায়ণ শটগুলির অর্থাৎ 
মন্টাজের মধ্যে নিয়লিখিত প্রকার ছন্দ থাকতে পারে-- 

(১) রৈধিক ছন্দ [01:81)0015 ০0091068] 
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€২) তলগত ছন্ব [0০010810€ ০1 [18059] 

(৩) আয়তনিক ছন্দ (0010810 01 ৬০1000৩8] 

(৪) স্থানিক ছন্দ (9080181 ০908101] 

(৫) আলোক ছন্দ [11519 ০0100101] 

(৬) তীব্রতার ছন্দ [71:211]0 ০05101] 

(৭) বস্ত ও তার দৃর্টিকোণের সংঘাত (ক্যামেরা আযাঙ্গলের মাধ্যমে স্থানিক 
বিরুতির দ্বারা লব্ধ) [০000101০৩৬৪ 00200৩7 &00 ৬1৩ [১0111 
(01916%50 05 80980121]  ৫150011109105 (010081) :০810018 
80815.) ] 

(৮) বস্ত ও তার স্থানিক প্রকৃতির সংঘাত (লেন্সের মাধ্যমে দৃষ্টি বিরুতির 
হারা লব্ধ) [ ০০20100 ০66/550. 10)80157 800 165 9121018] 
0810৩ (801)15৩৫ 09 0700108]1 01569: ৮5 117৩ 10115.) ) 

(৯) একটি ঘটন1 ও তার কাল-প্রকৃতির সংঘাত (ম্থর গতি ও গতিহীনতার 
ভ্বারা লব্ধ )[ ০0101110 66:৮600 010 ০৮611 800 119 16010018] 
7200016 1 

(১০) পুরো টাক্ষুদ জোট এবং একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রের সংঘাত [ ০০101 
0615/620 00০ 51801 09001081 ০01219165% ৪100 & 00110 
01616101 51)1)616 ] 
এই ছন্দের রূপগুলি অবশ্ঠই চিত্রনাট্যকারকে ভাল করে বুঝতে হবে । কারণ 
যিনি চিত্রের ভাষায় কথা বলবেন, তাঁকে লেখকের মতোই শব্ষের অভিধা-লক্ষণা- 
ব্যধনাশক্তিকে- এক্ষেত্রে চিত্রশক্তির ্বরপটি__-জানতেই হবে । যে নাট্যকার 
কল্পনা শক্তিবলে ক্যামেরার ও শব্ধণন্ত্রের পরাকাষ্ঠা প্রয়োগ চিন্তা করতে পারেন-__- 
108956-এর আদর্শ 42015961040101)9 বা মণ্টাজ মমে মনে গঠন করতে 
পারেন সেই চিত্রনাট্যকারের রচনায় লেখকের ও পরিচালকের কল্পনার দুর্ভ- 
সংযোগ ঘটে । চিত্রনাট্যকারের মধ্যে এই ছুল'ভ সংযোগই আমরা চাই এবং 
চাই এই কারণেই যে চলচ্চিত্রের উৎপাদনে (চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে) পূর্ণ-মধধাদা় 
প্রতিষ্ঠিত থাকতে গেলে লেখককে পরিচালকের ক্যামেরা-কল্পনা-শক্তিকে আত্মসাৎ 
করেই থাকতে হবে। সুতরাং ডাডলে নিকলস্‌ চিত্রনাট্যকারের অধিকাঁর-ক্ষেত্র 
যতথানি সীমাবদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছেন, ততখানি সীমাবদ্ধ করতে অনেকে 
প্রস্তত হবেন না। চিত্রনাট্যকার শুধুই-_+0158668 80 80107157806 


১৭৪ নাটক লেখার মৃলস্ুত্র 


90101101109 ০01 50610৩82100 1718669 50556911106 01106719110 (0001968 
/1100 16 0810. [7৩ কা11] 110 ০109৩-01 01 & 011819016 ড100081 
5900106 0০জ/11 0175 1200990 11010109110 (11106) 51010) 15 51121 0081 
01181780661 15 66611176 00011176 [1180 ০1086-01).*---10186 01160001 আ11] 


1৪৮০ ০৪৩ ০01 £02৮--এ কথা সম্পূর্ণ মানতে গেলে, সঙ্গে পে এই 
কথাই শ্বীকার করতে হয় যে নাট্যকারের মনে চিত্রনাট্যের সম্পূর্ণ রসরপটি 
__বিভাব-অন্ুভাব-সঞ্ধারিভাবে সংযোগের আদর্শ ও সম্পূর্ণ রূপটি না থাকলেও 
চলে এবং চলচ্চিত্রের আসল আষ্টা নাট্যকার নন, আসল শ্রষ্টা পরিচালক । 
এ কথা সত্য বটে যে পরিচালকের মুখ্য কর্তব্য-_সংনিয়ন্ত্রণ ( ০০-0:019870) ) 
করা, অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পীর শক্তি বা প্র4তভাকে প্রয়োজনান্সারে এবং উপযুক্ত 
মাত্রায় ব্যবহার করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা: কিন্তু এ কথা! আরও সত্য যে বিভিন্ন 
শিল্পীর শক্তিকে প্রযোজনা করা বা সংনিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র উদ্দেশ্তই হচ্ছে__ 
চিত্রনাট্যকারের রসরূপের ধ্যানকে (1098) সবাক চিত্ররূপে পরিণত করা । 
নাটযপরিগলকের কৃতিত্ব যেমন নাটকের রস রূপটিকে ব্যক্ত করে তোলায়, চিত্র 
পরিচালকের রূতিত্বও তেমনি চিত্রনাট্যকারের ধ্যান-ধারণার নিখুত রূপটি, 
আদর্শ রূপটি চিত্রায়িত করায়। এটাই স্বাভাবিক অবস্থা বা সম্পর্ক, উপ্টোটা__ 
ব্যতিক্রম | নাট্য পরিচালককে যেখানে নাটকের ভাষা বা ভাব বা বক্তব্য-_ 
কাটছাট করে চরিত্রদের নাটকীয় করতে হয়-_প্রতিপান্ঞ বিষয়কে পরিস্ফুট করতে 
হয়, সেখানে যেমন আমরা নাট্যকারকে পরিচালকের চেয়ে দুর্বল বলেই মনে করে 
থাকি; তেমনি এ ক্ষেত্রেও চিত্রনাট্যকারের কল্পনা-শক্তি পরিচালকের কল্পনা-শক্তির 
চেয়ে দুর্বল হলে অবশ্তঠই আমরা চিত্রন1১)ক|রেএ নিন্দা করব ॥ বুঝবে চিত্রনাট্যকারের 
এবং পরিচালকের সম্পর্ক শ্বাভাবিক অবস্থায় নেই। অতএব মণ্টাঞ্জ কি এবং 
কেমন করে তা৷ স্থষ্টি করতে হবে চিত্রনাট্যকারকেও জানতে হবে এবং বুঝতে 
হবে। 

মণ্টাজ কত রকমের হতে পারে (0081 ০8168017158 0 0119) তাও 
জানা দরকার । আইজেনষ্টাইন পাঁচ রকম মণ্টাজের কথা বলেছেন-__(১) মেট্রিক 
মণ্টাক্ত (২) রিদূমিক নণ্টাঞ্জ (৩) টোনাল মণ্টাজ (8) ওভার টোনাল 
মণ্টাজ (৫) ইণ্টেলেকচুয়াল মণ্টাজ। এদের সম্বন্ধে আইজেনষ্টাইনের 
127) 8000) গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন ত! সংক্ষেপে আলোচনা করছি । 

মেট্রিক মণ্টাজের (816010 7400089৩ ) বাখ্যা করে আইজেনষ্টাইন 


নাটক লেখার মৃলক্ত্র ১৭৫ 


লিখেছেন-”]95 010090061)081 0101601100 0 01019 0010560100100 15 
005 8690106 1695801) ০01 60৩ 01506910109 08৩068 210 10116 (08৩0১৩1 
৪০০০৫৫176 (0 £0611 1900110 10 ৪ (010)015-501)6196 0011691920010% 
£0 ৪ 106850116 ০01 001510 168119811010 19 109 [16 16705111101 01 [1765৩ 
11685001৩.”) এই শ্রেণীর মণ্টাজে-৮৮591006010 10710, 005 78006 18 
51100101778060 [0 0186 ৪105091006 15111) 01 0106 101৩০6.১, 

রিদ্মিক মণ্টাজে ([119117010 110188৩ ) দৈর্ঘ নির্ধারণে ফ্রেমের 
অন্তর্গত বিষ়বস্তকে সমান গুরুত্ব দেওয়! হয়। আইজেনষ্টাইনের মতে-- 
/8090806 061610177109,090 01 [0150৩ 16108 0105 815৩9 4৪ (0 &, 1165101৩ 
161810101151710 ০1 02 ৪০081 197805. 7700 61706 ৪801081 160811) 
0065 1901 ০০-110109 দ/101) 0106 17)801161081102119 00161101160 16108101 
01119 05০৩ ৪০0০010170 00 2,17161110 (01701012, 17616 103 1019011091 
1610501) 0611565 [010 111৩ 5]0601008 01 01606, 2100 বিটো) 109 101810060 
1617510) 80001010610 00০ $0006016 ০1 (100 56017017068. 

টোনাল মণ্টাজ (7০181 14076829 ) কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছেন 
আইজেনষ্টাইন নিজেই । প্রিদ্যিক মণ্টাজের গন্তী ছাড়িয়ে আর এক স্তরে এর 
স্থিতি । রিদ্মিক মন্টাজে, ফ্রেমের অন্তরনিহিত গতির ফলেই ফ্রেম থেকে অন্ত 
ফ্রেমে গতি সঞ্চারিত হয়। ফ্রেমের গতি ফুটে উঠতে পারে কোন গতিশীল 
বিধয়ের রূপ থেকে অথবা কোন অচল বস্তুর রেখার দিকে চেয়ে আছে যে চোখ 
সেই চোখের দৃষ্টি থেকে । কিন্ত টোনাল মণ্টাজের ক্ষেত্রে--[1)৩ ০০০০০! 
01 1770৬০90701) 01001:8055 ৪11 66০05 01 010৩ 110100826 [)1606. 11016 
0)010086৩ 15 08520 01 016 01184016115610 91070110081 501014 011119 
716০6---01 15 00111901776 £606181 10125 01 0)6 01606 ৮ 

ওভ্ডারগোনাল মণ্টাজ (0591007,81 1017188 ) লৌনাঁল মণ্টাজেরই 
পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্তি বলা চলে । উভয়ের মদ্যে পার্থক্য এই বে গোণাল মণ্টাজের 
ভিত্তি হচ্ছে--'015 107010800 9000610081 500৫ 01 0176 [01১৫৯ ভার 
আর ওভারটোনাল মন্টাজ হচ্ছে 45 0180178015121016 02) 10129] 1001) 
08০ ০ 009 ০০11৩০01৬০৩ ০9100018110 01 81] 1106 10150৩+8 20106815,7 

এই চারপ্রকার মণ্টাজের উদ্ভব কিভাবে ছ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় সহি হয় তা 
বোঝাতে গিয়ে আইজেনষ্টাইন 4170 6০109 গ্রন্থে লিখেছেন--“ [005 006 


১৭৬ নাটক লেখার মূলহ্থত্র 


ঠাজা)9111010 7010 1008,01105 (01115 0010105 0810)6 ৪০০০৫ 17 006 90010101 
09905610006 15050 0105 5101 800 0109 17709109106 5/11011) (0৩ 
08000. 

[10081 170010185০ 20৬5 ০8 01 1176 0010101 ১90/৩61] 17101012010 
2104 (0081 01100110165 01 (106 70106. 

/৯100 ঠ09119--0561101081 100100986, [010 005 ০০9011101 0০1%/601 
(115 1701101010195 (0105 01 (55 71606 (115 00101108100) 8100 (109 
056100106.++ 

এই চারাশ্রেণীর মণ্টাজ দর্শকের দেহ-মনের কাছে কিভাবে আবেদন স্থষ্টি করে 
আইজেনষ্টাইন তা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন_ক) 1075 61150106000 ০8156019 
15 01181580061 0০৮ ৪ 1006 170961%65 00:05. 10 15 ০808019 01 
81010511116 006 90801901 00 16001900100 0176 1961061%90 ৪০11010 0 
21019 (খ) 106 59500110 ০806801৬---11)911)0010 (11011615৩ 600011%6) 
2766 0109 17005910060 15 31001 08100181060" 115 10051019101 (18 
18 1101 1061619 01101101% ০%10108]1 01798009,  (গ) 1005 00110 
০298০91-_101081--1015111 81509 1709 081190 10)51910, 1161৩ 100৮6- 
000101 81580 0083100 00 06 510)119 01081)86 11) 1176 5৫001000856, 
[708.5565 0৮০1 ৫1511000119 87609 এরা। 6100901%০ 10120101001 2 501111)181)61 
00061. (ঘ) 85 00010 098058০01%---2 06518 01000 ০? 77016 
[00551010981517 85 10 ড/616--5011063, 11 1106 10191)951 09162 01 
101015115, 1105 ঠি5 02028015১ 8£8117 8০000111086 ৪ 068165 ০01 
10061751610816101) ০৬ ৫1150 11011৬0 10106. 

এই চারপ্রকার মণ্ট'জের উদ্ধে আর এক প্রকার মণ্টাজ আছে ।' আইজেনট্টাইন 
তাকে বলেছেন ইন্টেলেকচুয়াল মণ্টাঞ্জ। তিনি বলেছেন--“181611001881 
100170869 13 ৪ 10000892 1001 01 6০1161811 [1)55101021081 05110191 
50111705, 006 01 50001705 804 0৮611091095 01 80) 1710611601008] 50110 216 
০9911100 10%69100910101) 06 80০01002011 1100611901081 80606.১, 
আইজেনষ্টাইন আশা! করেছেন--ভবিষ্াতে “ইন্টেলেকচুয়াল সিনেমা” পাধান্ত 
বিস্তার করবে এবং সেই সিনেমা হবে তাই--5%15101 15591681116 002110 
10727005100 01 01)581-1051081 8100 10161160608] ০0৮61101089. 


নাটক লেখার মৃলক্ুত্র ১৭৭ 


চিত্রনাট্যর পরিভাষা! । 

[000] /১11118610) তাঁর ৭7110 নামক গ্রন্থে বলেছেন- “9০804 চ1175 
৪ 80181616581 50000 1100--15 1001 £& ৮০1১৪] 108905110150৩ 
80191910616 0৮ 10100016) 08 ৪ 09070£616005 ০91690190. 01 
₹/01৫ 800. 10101015 দ/90101) ০8080006501) 000 10100 [08105 018€ 
179৮৩ 219 1168110 561818061.১ অর্থাৎ চিত্রনাট্য কোন মঞ্চনাট্যের 
সবাক চিত্ররপ নয়? চিত্রনাটা মুখ্যতঃ ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা তথা 
চিত্রের ভাষায় জীবনালেখ্য বা কাব্য । অতএব চিত্রনাট্যকারকে ক্যামেরা দৃষ্টির 
_চিত্রের বিভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হতেই হবে-_-এক কথায় তাকে ক্যামেরার 
তথা চিত্রের ব্যাকরণ শিখতেই হবে । 

বাক-ভাষার শিল্পীকে অক্ষর, শব্ব, বাক্য এৰং মহাকাব্য প্রয়োগের কৌশল 
শিখতে হয় । উপন্যাসিক তার বর্ণনীয় বিবরকে শানা পরিচ্ছেদে ভাগ করে নেন, 
নাট্যকার তার উপস্থাপ্য বিষকে নানা সদ্ধিতে বাঁ অন্কে ভাগ করে নেন । তারপর 
তারা প্রতোক পবিচ্ছেদের বর্ণনীয়কে বা প্রত্যেক সন্ধির দৃশ্য বস্তুকে যোগ্য 
বাক্যাবলীর মাপ'মে বাক্ত করে থাকেন । যোগা বাক্য তৈরি করতে যোগ্য শব 
নির্বাচন করতে হয় এব ঘোগ্য শব্দ গঠন করতে হয় খোগা বর্ণর বা অক্ষরের 
যোগে । সুতরাং বাক্‌ শিল্পীর কাজ বাহৃতঃ দেখলে বিষয়-ব্যগ্রৰক মহাকাব্য 
রচনা করা বটে, কিন্তু আসলে যোগ্য অক্ষর, যোগ্য শব্ধ, যোগ্য বাক্যের সমবায় 
স্টি কর'। এইজন্য বাকৃশিল্পীকে অনেক কিছু জানতে হয়। জানতে হয়, 
ভাঁষাধ ব্যাকরণ, জানতে হয় বাক্যাংশ ও বাকাকে পৃথক করার প্রত্রিয়া, জানতে 
হয় ছেদ বাঁ যতি দেওয়ার সংকেতগুলি, জানতে হর সন্ধি-সমাসবিধি ও নান 
প্রত্যয়, জানতে হয় বিভিন্ন ছন্দ ও অলঙ্কার । 

চিত্রনাট্যকারকেও উপস্থাপ্য বিষর না? কাহিনীকে নান। পর্বে বা সন্ধিতে ভাগ 
করে নিতে হয়। এই বিভাগের এক একটি অংশকে বল] হয় “সিকোয়েন্স? 
( 569115006 ) অথবা পার্ট (727) এই দিকোয়েন্স বা পার্ট গঠিত হয় 
কতকগুলি মণ্টাজ বা শট-সমষ্টির সমবায়ে, মণ্টাজ গঠিত হয় চিত্রকোষের (8)০- 
০6]1) সংযোগে এবং চিত্রকোষ গঠিত হয় ফ্রেমের সংবোগে । অর্থাৎ ফ্রেম, শট, 
মণ্টাজ যেন চলচ্চিত্র কাবোর বর্ণ, শব্দ, বাক্য । যেমন _ ,১--11 
প্রভৃতি যতি বা ছেদ চিহ্ৃ ব্যবহার কর! হয়। চলচ্চিত্রেও তেমনি কতকগুলি 
প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে যতি ও ছেদন স্থচিত করা হয় এবং চিত্রের সন্ধি বা সমাস 


১৭৮ 


নাটক লেখার মূলন্ত্র 


গড়া হয়--অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয় অতএব নিম্নিলিখিত পরিভাবাগুলি 
চিত্রনাট্যকারকে অবশ্যই জানতে হবে । 


১৩, 


১. 0০0--- 


২. ভ809 [--- 


৩. হা806 €00%--- 


৪. [01980] ৫-_-. 


€, ৮/106--- 


৬. 1819 08৫ 


৭. [185 111 


৮. 1য় - 


৯. "হু 0৬6৮--- 


একটি ঘটন! ব! চিত্রকে ছেদ কর এবং অন্য চিত্রকে 
উপস্থিত করা! । 

কালো ফ্রেমের উপর ধীরে ধীরে শট বা চিত্রের 
আবির্ভাব । 

ধীরে ধীরে আলো কমিয়ে চিত্রটিকে ফ্রেমের কালো 
পটে বিলীন করে দেওয়!। 

দৃষ্ঠ থেকে দৃশ্টান্তরে যাওয়ার অন্যতম প্রক্রিয়া । 
দ্রুত পট পরিবর্তন বা দৃশ্য পরিবর্তন, ক্রুত “ফেড- 
ইন” ও “ফেড আউ১-এর ভিতর দিয়ে দৃশ্ত 
পরিবর্তন । এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান দৃশ্ঠের অন্তরেই 
ভাবী দৃশ্ঠকে আভাসিত করে ক্রমে ফুটিয়ে তোলা 
হয়, তাতে মনে হয় যেন বমান দৃশ্যটি বিগলিত 
হয়েই পরবর্তী দৃশাটি ৰিপরিণত হরেছে। 

দৃশ্তককে দ্রুত মুছে ফেলা । পদার উপর দিয়ে 
চলমান একটি সব্লরেখা বর্তমান দৃষ্টিকে সুছে 
দেয় এবং পেছন পেছন নতুন দৃষ্ঠ ফুটে উঠতে 
থাকে। 

ৰর্তমান দৃশ্তটি পর্দার চারকোণ থেকে ষুছে যেতে 
যেতে বুত্ত/কানে কেন্ত্রীভূত হয়ে মিলিয়ে যায় । 
পরিবর্ধমান একটি কেন্দ্রীয় বৃত্ত থেকে থেকে আবার 
নতুন একটি দৃষ্ঠ গোট। পর্দায় স্থান নেয়! 
এক দৃশ্ত শেষ হতে না হতে, চোখের সামনেই 
আগের দৃশ্তের ওপরেই শ্বতন্ত্র দৃশ্যের জালবোনা । 
গোটা পর্ণাটিকে যেন বইয়ের পাতার মত উলটিয়ে 
দেওয়া হয় এবং অপরদিকে পরের দৃশ্ঠটি উদভাসিত 
হয়। 


€:0206171080$1101০-- পর্দার উপরে লেখা ফুটিয়ে ঙ্পে ঘটপার সঙ্গে 


ঘটনার সন্ধি রক্ষা কত!। 


নাটক লেখার মূলন্যত্র , ১৭৯ 


১১, [08676600-- মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কোন দৃশ্ত বা 
কোন পাত্র-পাত্রীর ক্রিয়াকলাপের ফাকে ফাকে 
বল্ল সমযের জঙ্ঠ ভিন্নতর অর্থপূর্ণ দৃশ্তাদির 
ক্ষণকালের জন্ত প্রয়োগ করা । 

চিতরনাট্যকারকে চিত্রগ্রহণ-কৌশল বাঁ ক্যামেরার কর্ম কৌশল সম্পকিত 


পরিভাধাগুলি জান দরকার | 


১. 


ও 


01055 98০ (05) খুব কাছ থেকে চিত্রগ্রহণ | এই শটে চরিত্রের মাথা 
থেকে বুক অবধি ক্যামেরায় ধরে রাখা যায়। 

08956 আট (010) ক্লোজ শটের মত খুব কাছ থেকে চিত্রগ্রহণ ৷ তবে 
বিশেষ অর্থপূর্ণ বস্তুকে বা চরিত্রের অঙপ্রত্যঙ্গের 
অংশবিশেষের অভিব্যক্তি দেখাবার জন্য এই জাতীয় 
শট নেওয়া হর) চরিত্রের সাত্বিক ক্রিয়া দেখিয়ে 
আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধির ব! ব্যঞ্জনা স্থষ্টি করার 
বাপাবে এই শটের ব্যবহার করা হয়। 

7386 ০1996 90 (9 070) ৮প্সিত্রের কেবলমাত্র চোখ, সেশট ইত্যাদিকে 
বিশেষভাবে দেখাবার জন্য এই জাতীয় শট 
পেওরা হয় । 

16010] [,0100 91890 এই শটে এক বা একাধিক চরিত্রের সমগ্র অঙ্গ- 

(1 [. ৪) প্রত্যঙ্গের অংশকে ক্যামেরার ধরে রাখা যায়| 


১. 1৩010] 918০ (9) এই শটে চরিত্রের মাথা থেকে হাটু অবধি 


ক্যামেরায় ধরে রাখা যামু । তিন থেকে চারজনের 
ছবি এবং আশেপাশে বেশ কিছু অংশ এই শটে 
ধরে রাখা: যায়। ১২ থেকে ১৮ ফিটে দুররত্তবের 
সীমায় ক্যামেরা রেখে চিত্রগ্রহণ । 
৮৩01) 01996 57108 এই শটে চরিরের মাথা থেকে কোমর অবধি 
(৫ 09) ক্যামেরায় ধরে রাখা যার । ছুই থেকে তিনল্বনের 
ছবি এই শটে থাকে । 


* 2011 98০$ (5 5) সমগ্র একটি দৃশ্ের বা চরিত্রের চিত্রগ্রহণ । 


7088 91191 (1, 9) ক্যামেরাটিকে ২৫ থেকে ১৮ ফিটের দুরত্বের 
সীমায় রেখে প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী, বিরাট পটভূমি 


“১৮৬ 


৯, 0810) 08706105, 


১০৬ 


১৯০ 


৯ ৭, 


7০809718006 


71700591801 


1 780870£ ১৪০৫ 


৯761৩ 9101 


নাটক লেখার মূলস্ুত্র 


ও এক বা! একাধিক চরিত্রের পূর্ণ চিত্রগ্রহণ । এই 
শটে ঘটনাস্থলকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিবেশ স্ষ্টি 
করে। 

ক্যামেরাটিকে একই জায়গা রেখে তাকে যদি 
ডান দিক্‌ থেকে বী-দিক এবং বা-দিক থেকে ডান 
দিকে ঘোরানো হয়, তাহলে তাকে প্যানিং বলে। 
ক্যামেরার উলম্ব (61০81)  আম্ৃভূমিক 
(10111095121) অথব। কোনাকুনি (10188501081) 
এই সব ধরণের গতিকেই এক কথার প্যানিং বলা 
হয়ে থাকে । প্যানিং বিভিন্ন গতিতে হতে পারে। 
খুব দ্রুতগতিতে যদি এট1 কর] যায় তাকে বল! হয় 
“জিপ-প্যান? | 

দৃশ্যপট স্থির থাকে, কেবলমাত্র ক্যামেরাটিকে যদি 
উপর-নীচ কর! হয় তখন তাকে টিলটিং শট বলা 
হয় 

ক্যামেরা বন কোন চলমান বা গতিশীল বস্ত বা 
চরিত্রের অনুধাবন করতে থাকে তখন তাকে 
ট্র্যাকিং শট খলে। যদি কোন বস্তু বা চরিত্রের 
দিকে ক্যাম্রোকে এগিয়ে নিয়ে ষাঁওয়া হয় তখন 
তাকে “ফরোয়ার্ড ট্র্যাকিং শট” এবং যদি কোন 
বস্ত ব চরিত্রের থেকে ক্যামেরা আস্তে এান্ডে 
পিছিয়ে গিয়ে দ্বরে চলে যায় তখন তাকে বলে 
“ব্যাকওয়ার্ড ট্র্যাকিং শট” । এই শটকে মুভিং শট, 
ডলি বা ট্রলি শট বা ট্র্যাভেলিং শটও বলা হয়ে 
থাকে । এই শটগুলি মন্দগতি, মধ্যগতি ও 
দ্রতগতিতে ব্যবহৃত হয়। 

যে বস্ধর বাঁ চরিত্রের ছবি তোল হচ্ছে ক্যামের! 
তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে 9১০০- 
(0008 £0815) অসংখ্য মভাব্য দৃষ্টিকোণ থাকতে 


. পারে, যথা আই গ্যাঙ্গেল শট, লে! এযাঙ্গেল 
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নাটক লেখার মূলস্ত্র ১৮১, 


শট, আপ ঠ্যাঙ্গেল শট, রিভাস” এ্যাঙ্গেল শট । 
চরিত্রের জীবনের অতীত স্থখ-ছুঃখের ঘটনাকে 
তাদের বর্তমান অনুভূতির বা আচরণের মধ্যে 
মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত করা তথা ভাবাবেগের 
মাত্র! বৃদ্ধি করা । 

এই শটগুলি ক্রেন, প্লেন, হেলিকপ্টার থেকে গ্রহণ 
করা হয়। 

একটি বৃত্তাকার পরিমগ্ডলের মধ্যে সমন্ত চিত্রথানাকে 
ক্রমে ক্রমে ফুটিয়ে তোলা । 


ছবির উপরে ছবি তোল । 


দুরবীণের ভিতর দিয়ে কিংৰা দরজার ফুটোয় 
চোখ রেখে বা দেওয়ালে ঘুলঘুলির ফাক দিয়ে দেখ) 
যাচ্ছে-_এরপ ধরণের চিন্রগ্রহণ করার কৌশল । 
দৃশ্তপটের আধখানা অংশ তৈরি রে বাকীটুকু 
আরনায় বা জলে প্রতিবিষ্বিত করে সেটিকে সম্পূর্ণ 
ছবিরূপে তুলে দেখানো । 

দৃষ্যপটকে ছুলিয়ে কোন ঘটনার ছবি দেখানো । 
উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রর বুকে জাহাজ টলমল 
করছে, ভূমিকম্পে সমস্ত শহরের বাডীঘর কাপছে 
ইত্যা।দ নান। দোলনের চিত্রগ্রহণ । 

মন্থর গতিতে চিত্রগ্রহণ। ক্যামেরার চাইতে 
প্রজেক্টরের গতি যদি ধীর হয়, তাহলে পর্দায় মন্থর 
গতি-দৃশ্ঠ দেখ। যায় অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টির 
উধের্ব ছবি তোলা হচ্ছে । 


[88 [1061010 91108 দ্রুত গতিতে চিত্রগ্রহণ। ক্যামেরার চাইতে 


প্রজেক্টরের গতি যদি দ্রুত হয়, তাহলে পর্দার 
গায়ে দ্রুতগতির দৃশ্ঠ দেখা যায় অর্থাৎ প্রতি সেকেও 
২৪টির নিয়ে ছবি তোল! হচ্ছে। 


১৮২, নাটক লেখার মৃলন্থত্র 


২২. ড167616691001 একটি দৃশ্যের প্রয়োজনীয় কতক অংশ তুলে 
দেখানো, বাকী অংশটুকু একেবারে বাদ দেওয়া । 

২৩ 46165 9801 দ্রুত ধাবমান বা গতিশীল কোন কিছুর চিত্র 
যেমন, চলন্ত ট্রেন, গাভী, দৌড় ইত্যাদির 
চিত্রগ্রহণ । 

২৪. [7878509910100 91891 চিত্র বিপর্যয় | 

২৫. 00005919180 বিপরীতঘর্ষী ছুটি দৃশ্ঠ পর পর এনে ঘটনার 
পারস্পরিক বৈষম্য প্রকাশ কর] । 

২৬ 87090110910 প্রতীক রূপ স্থষ্টির সাহায্যে ঘটনার ভাব প্রকাশ 
করা। 

২৯৭. 2090? 91১9৫ জুম শটের জন্য জুম লেন্স ব্যবহার করা হয় এবং 
এই লেন্সটির মধ্যে অনেকগুলি লেনসের সুবিধা 
পাওয়া যায়। 

২৮. [76626 91001 একটি মাত্র ফ্রেমকে ফিলের গারে বহুবার পুনরা- 


বৃত্তি করে পর্দার গায়ে স্থিরচিত্র প্রক্ষেপনের মার! 
স্প্টি করার কৌশল । ঘটনার কোন বিশেষ 
মুহুত্তকে পর্দায় স্থিরভাবে ধরে রাখা । 

২৯. 4১108708860 হাতে আকা ছবি বা কাটুন । এখানে একটি করে 
ফ্রেমের ছবি তোলা হয়-_অর্থাৎ প্রতি সেকেও্ডে 
চব্বিশটি করে ফটো তুলে নেবার বদলে ক্যামের! 
এখানে একটি 'একটি করে ফ্রেমের ছলি আলাদা- 
ভাবে তুলে থাকে । 

৩০, [)000)175 আগে ছবি তুলে নেওয়া । পরে তাতে গান ও 
কথা সংযোগ করা । কিংবা অভিনের পাত্রপাত্রীপ 
অভিনেয় চিত্র আগে তুলে নেওয়া । 

এই সকল শটের ব্যবহার সম্বন্ধে চিত্রনাটাকার অবশ্তই অবহিত খাকবেন। 
কোথায় কোন শট ব্যবহার করলে চলচ্চিত্র আদর্শরূপ লাভ করবে-_এ বর্দি তিনি 
না জানেন--কল্পনা শক্তিবলে না ধরতে পারেন-_-চলচ্চিত্রের আদশ রূপটির প্যান 
করবেন তিনি কি করে? তাই বলে কয়েকটি পরিভাষা জানাই ভাল চিত্রনাট্য 
রচনার পক্ষে যথেষ্ট এ কথা যেন কেউ মনে না করেন । বড় শিল্পী হতে গেলে 
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সব ক্ষেত্রেই ঘা দরকার এ ক্ষেত্রেও তা চাই--চাই বড ধ্যান ও তাই ধ্যানকে বপে 
পরিণত করার দক্ষতা অর্থাৎ বিশেষ কলাকৌশলের উপর অধিকার। প্রথম 
শ্রেণীর চিত্রনাট্যকার হতে পারেন শুধু তিনি যিনি ধ্যান ও নির্মাণে সমান দক্ষ-- 
যিনি তার ধ্যানের চলচ্চিত্র বূপটিকে মানসপটে প্রতিভাত করে খণ্ড ও সময়ের 
সম্পূর্ণ রূপটি দেখতে পারেন । 


॥ টেলিভিশন নাটক ॥ 


দুরদর্শন বা টেলিভিশন আর নাট্যাভিনয়ের মধ্যে যেমন সাদৃশ্ত রয়েছে, 
তেমনি বয়েছে বৈসাদৃশ্ঠ । ছুটিই আমাদের সামনে আয়তাকার দৃশ্ঠের উপস্থাপন! 
ঘটায় । এছাডা সংবাদজ্ঞাপন, শিক্ষামূলকতা, রাজনৈতিক প্রচার ইত্যাদি দিক 
থেকেও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে টিভির যথেষ্ট মিল দেখা যার। কিন্তু শৈল্পিক এবং 
বাবহারিক দিক থেকে উভয় মাধ্যমের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও রয়েছে । প্রথমত 
নাট্যাভিনয় দর্শকের সামনে অভিনেতাদের সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত করে আর টিভি 
উপস্থিত করে তাদের ছায়া । কিন্তু তাহলেও টিভির অভিনেতার! দর্শকের 
অনেক সম্নিকটবর্তী, কারণ মঞ্চের অভিনেতারা থাকে দর্শকের থেকে অনেক দূরে । 
দ্বিতীয়ত টিভি-র অনুষ্ঠান দেখ! হ্য় ঘরেব্র মধ্যে, কোন প্রেক্ষাগৃহে বসে নয়। তার 
ফলে টিভি-র দর্শকদের মধ্যে যেমন কোন ধরে নেওয়ার ব্যাপার থাকে না, তেমনি 
প্রেক্ষাগৃহের উত্তেজনাও থাকেনা । টিভি-তে সমস্ত কিছুই গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে 
সলগতিপূর্ণ হয়ে উঠতে হয়। বলাবাহুল্য এই জন্যই টিভি-র প্রযোজক, পরিচালক, 
পাণ্ডলিপির লেখক এবং অভিনেতাদের সর্ধধাই স্মরণে রাখতে হয় যে অনুষ্ঠানটি 
হবে স্থরুচিসম্পন্ন এবং সংহতিপূর্ণ । তৃতীয়ত নাঢ্যাভিনয় সাধারণত ছুই বা তিন 
ঘণ্টার সমযভিত্তিক, কিন্তু টিভির অনুষ্ঠান সে তুলনায় অনেক স্বল্প সমরের | 
অনুষ্ঠানটি যদি নাটকের হয়, 'তবে সাধারণত এক থেকে আধ ঘণ্টার মত। ফলে 
টিভি-নাটকের ঘটনাটিকে এ নিদিষ্ট সময়ভিত্তিক হওয়ার জন্ট ঘননিবদ্ধ হতেই হয়। 
বৃত্তপরিকল্পনার জটিলতা, চরিত্রলিপির সংখ্যা এবং দ্বন্দের যোগ্যতা--সব কিছুকেই 
এ নির্দিষ্ট সমরের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার করতে হয়। এজন্য গতিই হচ্ছে টিভি- 
নাটকের মুল বৈশিষ্ট্য । টিভি-নাটকের পাওুলিপিকে, বলাবাহুল্য, তাই অতি 
অবশ্ঠই ভ্রুতগতিসম্পন্ন রূপে রচনা করতে হয়। চতুর্থত টিভি-অহুষ্ঠানের সামজিক 
রাক্বন্ধতা নাট্যাভিনয়ের তুলনায় বেশি। কেন না, নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে 
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দর্শকের পছন্দ-অপছন্দের মুল্যকে সামান্য হলেও অন্তত কিছুটা শ্বীকৃতি দিতেই 
হয়, কিন্তু টিভি-মন্ুষ্ঠানে তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অন্তত আমাদের দেশে । 
এছাঁডা কোন একটি নাট্যাভিনয়, তা সে যতদিন ধরেই চলুক না কেন, একটা 
নির্দিষ্ট সংখ্যক দর্শকের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্ত টিভি-র অনুষ্ঠান প্রায় 
সারা দেশ জুডেই দেখা হয় । টিভিকে তাই গণ-মাধ্যমে বা 10)835 7641000ও 
বলা যেতে পারে । 

রেডিও-নাটকের মতো টিভি-নাটকেণ্ স্কীপ্ট, বা পাুলিপিই হল সব কিছু । 
কিন্তু যে সমন্ত রেডিও-নাটকের পাওলিপি নকল-প্রযোজন। রূপে হ্বীকূত হয়েছে, 
সেগুলি টিভি-নাটক রূপে সাফল্য অর্জন করবে এমন কোন কথা নেই। কারণ 
রেডিও-নাটক শুধু শব্ব-মাধ্যমে প্রযোজিত হয়, আর টিভি-নাটকে শব্দ এবং চিত্র, 
ছুই-ই মাধ্যম রূপে বাবহৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে । এছাডা এ কথাও অতি 
অবশ্তাই মনে রাখতে হবে যে, মঞ্চনাটক, ফিল্ম, ব্রেডিও-নাটক ইত্যাদি মাধ্যমের 
যে-সমস্ত প্রযোজনাগুলি সাফল্য অজর্ন করেছে, সেই সমস্ত সফ্ল-প্রযোজনার 
পাওুলিপিগুলি কখনোই নিবিচারে টিভি-নাটকের পাগুলিপি রূপে গ্রাহ্থ হবে না। 
টিভি-নাটকের জন্য চাই আলাদ' ধরণের পাওুলিপি | কিন্তু এই অতি প্রয়োজনীয় 
কথাটি মনে না রেখে অনেকেই মঞ্চ*সফল নাটকের পাওুলিপিকে টিভি-নাটকের 
পাগুলিপি-্পে ব্যবহার করতে গিয়ে ছু'ঘণ্টার অনুষ্ঠানকে কাটাকুটি করে আধ 
ঘন্টার অনুষ্ঠানের রূপ দিতে যান। এই চেষ্টার ফল হর বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্য- 
বিহীন এক অনুষ্ঠান । অপর দিকে মঞ্চ-বাথ নাটককে অনেক সময়েই সার্থক টিভি- 
নাটকে রূপান্তরিত করা যেতে পারে । 

দ্বিতীয়ত টিভি-নাটকের পাঁগলিপি রচনা] করতে গিথ অনেক সময়েই জনপ্রিয় 
উপন্যাসের দ্বারস্থ হবার ভুল হতে পাবে । কিন্তু তিন শতাধিক পৃষ্টা উপন্যানকে 
আধঘণ্টার নাটানুষ্টানে পর্রিশিত কণা প্রায় অসম্ভব । তবে হয়ত কোন কোন 
উপন্তাসকে টিভি-নাটকে রূপারিত করা সম্ভবপর | কিন্ত এক্ষেত্রে জনপ্রিরতাকে 
ভূলে গিয়ে গল্পাংশের সারল্যকেই গুরুত্ব দিতে হবে। আর একটি কথা এপ্রপঙ্গে 
অতি অনশ্ঠই মনে রাখতে হবে যে, টিভি-র অনুষ্ঠানের জন্য চাই প্রচুর পাঙুলিপি | 
কেন না, প্রতিদিনই চলে টিভি-র অনুষ্ঠান এবং প্রতিদিনই চাই নতুন নতুন নাটক। 
কিন্তু এত অজন্ত্র নাটক তো আর সাহিত্য থেকে আহরণ কর] যাবে না! এব জন্য 
নিত্য নতুন পাণুলিপি তৈরী করে নিতে হবে । অর্থাৎ টিভি-নাটকের পাঙুলিপিকে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হতে হবে মৌলিক এবং নিছক টিভি-নাটকের প্রয়োজনেই 
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বচিত পাঙুলিপি। এজন্যই টিভি-নাটকের অনুষ্ঠানে প্রষোঁজক এবং পরিচালক 
হলেন গৌণ, এডিটর ব৷ সম্পাঙ্গকই হলেন মুখ্য এবং সর্বাপেক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যক্তি । 
কারণ টিভি-নাটকের পাওুলিপি রচনায় মূল গল্পের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ হলেও 
অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তার অভিযোজন । এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, ভাল গল্পের 
কাঠামো নির্ভর করে ছুটি মূল নীতির উপর--(ক) গল্পটির বিষয়বন্তর স্বচ্ছতা। এবং 
(৭) গল্পটির চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সটি গুংস্থক্যের পূর্ণ তা-বিধানের ছার সম্পাদিত হওয়া 

তৃতীয়ত আধঘন্টা বা একঘণ্টার অনুষ্ঠানে অনেক কিছুই গুরুত্বপূর্ণ । মনে 
রাখতে হবে যে এধরনের অনুষ্ঠানে প্রতিটি কথা, প্রতিটি ঘটনাধারা ও প্রতিটি 
চরিত্রকেই অপরিহার্ষ রূপে গ্রহণ করতে হবে, নচেৎ অনাবশ্ঠকতার ভীডে মূল 
ব্যাপারটাই হারিয়ে যাবে। এজন্তেই টিভি-নাটকের পাঙুলিপি রচনার মত স্থকঠিন 
কাজ আর নেই । নিছক ফর্মলা-মাফিক রচনা বা কলা-কৌশলের সাহায্যে পাঙুলিপি 
প্রস্তুতকারক অপেক্ষ1 বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিই এবিষয়ে অধিকতর যোগ্য । 
আর একথাও ক্মর্তব্য যে, টিভি-নাটকের মান যথেষ্ট উন্নত করা যেতে পারে । যেমন 
সন্তা হালকা কমেডি অপেক্ষা কাব্য-নাটককে টিভি-তে যথেষ্ট স্থপ্রযোজিত রূপে 
ব্যবহার করা যায় । অবশ্য এজন্য যথার্থ অভিযোজনের দরকার । 

তবে অভিযোজনের এই গুরুদায়িত্থের জন্যই টিভি-নাটকের একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক- 
তত্ব থাকা প্রয়োজন, যাতে নাট্যকার টিভির উপযোগী কাহিনী-গ্রন্থন করতে 
সাহাধ্য পান। বর্তমানের মঞ্চসফল নাটকগুলি টিভি-তে ক্ুপ্রযোজ্য না হলেও 
কিন্তু শেক্স্পীয়রের নাটকগুলি এদিক থেকে তার ব্যতিক্রম । শেক্স্পীয়রের নাটক- 
গুলির দৃশ্াবলীর অনুক্রম, পারম্পর্য ও সামীপ্য টিভি-নাটকের পক্ষে দারুণ ভাবে 
উপযোগী । সেই হিসাবে নতুন টিভি-নাট!কারের পক্ষে শেক্স্পীয়রের নাটকগুলি 
যথাযথভাবে অন্গশীলনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে । 

চতুর্থত টিভি-নাটকের মত স্বল্প সময়কালীন নাটারচনায় অতি অবশ্ই উপস্থাপন! 
বা! 52০5111070-এর গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী । বিশেষত কোন চরিত্রকে যদি মাত্র।- 
বিশিষ্ট করে তুলতে হয়, তবে নাট্যকারকে তার সম্বন্ধে যেমন যথেষ্ট জানতে হবে 
অর্থাৎ চরিত্রটির দেশকাল-পরিচয় ও তার অন্তর্তাবনা সম্বন্ধে যেমন নাট্যকারকে 
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে, তেমনি তার চরিত্র-পটভূমিকে বথাসম্তব নানা 
ভাববৈচিত্র্যের ঠাসবুহ্ুনিতে বাধতে হবে। আর একই সঙ্গে কাহিনীর গতিকে 
অব্যাহত রাখতে বিষয়টিকে দৃশ্ত-বৈচিত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অবশ্ত এটাই 
যে শ্রেষ্ঠ উপায়, তা বলা যায় না । 

না. লে. মূলকত্র--১২ 


১৮ নাটক লেখার সুলনত 


আসল কথা, অভিযোজককে সর্বদাই মাধ্যমের সীমাবদ্ধতা এবং সুযোগ সম্পর্কে 
সচেতন থাকতে হবে | তাকে সর্যদাই মনে রাখতে হবে যে, একহাতে তিনি যেমন 
একটি কলম ধরে আছেন, তেমনি তাঁর অন্য হাতে রয়েছে একটি ক্যামেরা । আর 
এই ছুটিরই একসঙ্গে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন । সংলাপহীন এ্যাকৃশনের মুহূর্তেই 
শুধু ক্যামেরাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়, অন্য অন্ত মুহূর্তেও, যেমন সোফায় বসে ছুই ব্যক্তির 
কথাবার্তার ক্ষেত্রে অথবা অফিসের টেবিলে- সর্বত্রই ক্যামেরা সমান গুরুত্বপূর্ণ । 
উচ্চারিত কথার প্রতিটি শব্দকে অতিক্রম করেও ক্যামেরা অনেক কিছুই প্রকাশ 
করতে পারে। স্বতরাং টিভি-নাটকের পাঙুলিপি-রচয়িতাকে ক্যামেরার এই 
দারুণ শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে । এরই ফলে মঞ্চনাটকে যে 
পরিস্থিতিকে রূপায়িত করতে যথেষ্ট সময় লাগে, টিভি-নাটকে সেই একই 
পরিস্থিতিকে তার এক তৃতীয়াংশ সময়েই রূপায়িত করা যায় । 


নাট্য সমালোচনা! ও নাট্য বিশ্লেষণ 


প্রত্যেকটি স্পট বিশেষ বিশেষ জীবের মতোই তন্ত্র ধ্যক্তিত্বের অধিকারী--'৪0 
91881010 %/1)01৩? ) তার আত্মা যত অশরীরীই হোক, দেহ ধারণ করেই তাকে 
ব্যক্তির মর্ধা্দা লাভ করতে হয়। প্ররুত প্রস্তাবে নাট্য-শিল্পকর্মে ভাব-রূ্প আত্মাই 
বৃত্ত-রূপ শরীরে পরিণত হয়; বুত্তই ভাবের বাহন । ভাবের শরীরী অভিব্যক্তি | 
এই দিক থেকে দেখলে-_নাটক বিচার, শেষ পর্বস্ত,_বৃত্তের ভাব বাহন ক্ষমতার 
বিচার, ভাবটি যথাযথভাবে এবং যথেষ্ট মাত্রায় ব্যক্ত হয়েছে কিন, তার বিচার । 
বল! বাহুল্য, ভাবের প্ররুতির ওপরেই বৃত্তের আকৃতি-প্রক্কৃতি নির্ভর করে এবং 
বৃত্তের মধ্যেই যেহেতু আমর! নাট্যশিল্পকে বস্তরপে পেয়ে থাকি, বৃত্ত বিচার, বন্ত 
বিচারের মতই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতেই নাটক বিচার 
করতে হবে । 

(ক) প্রতিপাস্ত বিবয় নির্ধারণ ॥ নাটক বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই 
সমালোচককে নাট্যকারের মূল অভিপ্রায়টিকে অর্থাৎ নাটকের বিষয় (710৩106), 
ভাব (068) বা প্রতিপাগ্টিকে (0161196) নির্ধারণ করতে হবে। নিরুদ্দেশ 
যাত্রা, আর যেখানেই থাক শিল্পস্থপ্টিতে নেই । প্রত্যেক শিল্পেরই উদ্দেশ্ট থাকে। 
নাটকের এই উদ্দেশ্টকে পণ্ডিতরা নান নাম দিয়েছেন । ক্রনেতিয়ে বলেছেন-__ 
££০981১, জন হাঁউয়ার্ড লসন ধলেছেন--০০-5৪+, লাজোস এগরি বলেছেন-_- 
£১1607856,, মলেভিনস্কি বলেছেন--9%৪1০ 61001101,, ভরত বলেছেন-_ 
স্থারিভাৰ” । এই নামগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে “উদ্দেশ্ট'কে পণ্তিতরা ছুই 
দিক থেকে দেখছেন 3 কেউ কেউ দেখছেন, 10৪” হিসেবে, কেউ দেখছেন 4০100- 
[101 হিসেবে । যে-কোন একটি নাটক সামনে রাখলেই আমরা দেখতে পাব-- 
নাট্যকার যেমন একটি বিশেষ “রুস' স্থষ্টির অর্থাৎ বিশেষ একটি স্থায়িভাবকে 
(08510 50091108) ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন, এক কথায় বিশেষ ধরণের “আবেগ? 
(90:0610008] ৪9781) উদ্রেক চেষ্টা করেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাব 
(1৫68) কেও অর্থাৎ জীবন ভাষাকে প্রকাশ করেছেন। একদিক থেকে দেখলে 
দেখ! যাবে, নাট্যকার বিশেষ একটি “ঝস'কে উপায় হিসেবে গ্রহণ করে বিশেষ 
কোন প্রতিপাগ্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন, অন্য দিক থেকে দেখলে দেখা 
যায়, নাট্যকার বিশেষ একটি “ভাব অর্থাৎ স্থায়িভাবক্কে ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্েই 


নাটক রচনা করেছেন । 


১৮৮ নাটক লেখার মূলমন্ত্র 


এইভাবেই প্রত্যেক নাটক থেকেই আমরা একটি মূলভাব (9600181-19) 
এবং একটি অঙ্গীরস (০920138) 1031:65510) উদ্ধার করতে পারি । দৃষ্ান্তত্বরূপ, 
“বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেণা, নাটকে কেউ বলবেন মধুক্থদনের উদ্দেশ্য ছিল-_হান্ত- 
রস স্থাষ্টি করা, কেউ বলবেন উদ্দেশ্ঠ ছিল-_সমাজের বুড়ো শালিকদের চরিত্র 
দেখানো | "ম্যাকবেথ' নাটক রচনার উদ্দেশ্ট, কেউ বলবেন- ট্র্যাজেডি-রস স্যি 
করা। কেউ বলবেন--উচ্চাকাজ্ষার শোচনীয় পরিণাম দেখানো । 'রক্তকরবী, 
নাটকের উদ্দেশ্ট কেউ বলবেন--নন্দিনী-বর্জনের প্রেমকে অবলম্বন করে ট্র্যাজেডি 
রস স্থষ্টি করা, কেউ বলবেন--প্রাণের জয় ঘোষণা করা । মোট কথা প্রত্যেক 
নাটকেই একদিকে থাকে আইডিয়ার আবেদন, আর একটি থাকে আবেগের 
আবেদন। যেখানে 'আইডিয়াকে" ব্যক্ত করাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়__ 
নাটক 'ভাবমুখ্য” হয়ে দাড়ায়, যেখানে ভাবাবেগকে জাগানোর দিকেই 
নাট্যকার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়__নাটক “রসমুখ্য' হয়ে দীড়ায়, আবার যেখানে 
চরিত্রের জটিলতা চরিত্র সমস্া৷ দেখানোই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ হয় _-নাটক 
'চরিত্রমুখ্য” হয়ে ঈীডায়। এমনি করে নাট্যকারের মুখ্য-অভিপ্রায় অনুসারে 
নাটকের উদ্দেশ্ট কেন্দ্রটি গডে ওঠে । স্থৃতরাং যারা নাটকের উদ্দেশ্ট বলতে 
10110)৩+, 10০00-1058” বাঁ 401610196, বুঝেছেন, তারা ভাবনা-গত তাতপর্ধের 
দিকে, আর যারা 4১৪৪1০-০2)91০”, স্থায়িভাব প্রভৃতি বুঝেছেন, তারা আবেগ- 
গত তাৎপর্ধের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। এই ছুই তাতপর্কে আপাতদৃষ্টিতে যতো. 
নিরপেক্ষ মনে হয় তত নিরপেক্ষ তারা নয়। 

রসকে আপাতদৃষ্টিতে ৰতো আবেগন্বরপ বলেই মনে হোক আসলে অর্থাৎ 
বিশেষ রূপে সে একটি ধারণা-_-জীবনের পরিকল্পনা । যোগেশের বা ম্যাকবেখের 
ট্র্যাজেডি স্থষ্টি করা_-যোৌগেশ বা ম্যাকবেখের জীবনেরই কতকগুলি পরিস্থিতি 
এবং বিশেষ পরিণাম কল্পনা করা । ট্র্যাঙ্জেডি বা কমেডি রস (10001659192) 
হিসেবে বিশেষ ধরণের আবেগ বটে, কিন্তু এ আবেগ এক এক নাটকে এক এক 
জীবন-পরিকল্পনাকে আশ্রয় করে উদ্রিক্ত হয়ে থাকে। সংস্কৃত রসশান্ত্রে এ বিষয়ে 
স্ন্নর একটি নির্দেশ আছে, বলা হয়েছে--'রসন। চ বোধরপা”, রসের আন্বাদন 
আসলে বোধেরই পরিতর্পণ অর্থাৎ ভাব বোধাশ্রয়ী। জীবন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যের 
মধ্যেই বোধের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। প্রত্যেক নাটকেই-_একটি মূলভাব 
(০600181 10৭) থাকে-_সেই মূলভাব প্রতিপাগ্ঠের আকারেই থাক আর জীবন 
পরিকল্পনার (1991) 0116) আকারেই থাক। 


নাটক লেখার মূলগ্ত ১৮৯ 
অতএব নয সমাংলাচকের প্রাথমিক কর্তব্য-_নাটকের মুলভাব ব! প্রতি- 
পাস বিষয়টিকে আবিষ্কার করা । নাট্যকার বিষয়কে (8৩72) কোন প্রতি- 
পানের (0£60015৩) আকারে ব্যক্ত করতে চাইছেন সেটা ধরতে পারলেই 
সমালোচক সঙ্গে সঙ্গে 00101016101 01 4/১০11010, 08085 ০ 4/৯০1107) এবং 
7২০৪1 01 4১০119-এর রূপটি পেয়ে যাবেন । ধরা যাক কোন সমালোচক স্থির 
করে ফেললেন “ম্যাকবেখ নাটকের প্রতিপাদ্ি (01500156)--”1২001171555 87001- 
1100 19245 10 0০৪11006102 এবং সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাকবেথ নাটকের বৃত্তটির স্ব 
শরীরও তার চোখে প্রতিভাত হলো । তিনি বুঝলেন__একটি লোক উচ্চাকাজ্ী 
হবে হয়ে ক্রমশ নিষ্ুর হয়ে উঠবে, নিষ্ঠুর আচরণ দিয়ে পরিবেশকে প্রতিকূল করে 
তুলবে এবং শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে বিনষ্ট হবে । স্ৃতরাং দেখা যাচ্ছে নাটকের 
প্রতিপাদ্য আবিষ্কার করতে পারলেই-বৃত্তের আদি, মধ্য, অস্তের ধারণা পাওয়া 
যায়-_বৃত্তের আদর্শ রপের (46৪1 10109) ছকট] মনে ফুটে উঠে। 

(খ) বৃত্ত বিচার ॥ নাট্যকার তার মুলভাবকে বা প্রতিপাগ্যকে সম্পূর্ণ ও 
সুষ্ঠভাবে বৃত্বে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন কিনা-_ব্যক্তিজ্লীবনের কাহিনীতে 
পর্যবসিত করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা, “আইভিয়ার *০৮৩০৬৩ ০০-761৪019৩, 
তৈরি করতে পেরেছেন কিনা তা বিচার করে দেখতে হবে। বৃত্তে প্রধান বৃত্ত 
(07810. 0101) বা উপবৃত্ত (8০ 7101) এই ছুটির উপযোগিতা বিচার করতে হবে । 
বৃত্তের বিচার একদিকে যেমন বৃত্তের রীতি, কার্ধের সন্ধি-বিভাগের এবং তদাহ্- 
বঙ্গিক--০8655109, 09061980, 7630০ প্রভৃতি আলোচনা, অন্যদিকে 
_-যে সব ব্যক্তি জীবনের কাহিনীর মাধ্যমে প্রতিপাগ্যকে প্রতিপাদন করার।চেষ্টা করা 
হয় সেই সব চরিত্রের ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের এবং যে ছন্দকে কেন্দ্র করে 
ব্যক্তির বিভিন্ন পরিস্থিতি ও বিশেষ পরিণাম গড়ে উঠে সেই ঘন্দের ও পরিণাষের 
প্রকৃতি বিচার । 

বৃত্তের আরম্ভ, বিকাশ, পরিণতি সার্থক হয়েছে কিনা বিচার করতে হবে। 
বৃত্তের সার্থকতা পরীক্ষা করার সময় সমালোচক অবশ্যই ভাবব্যঞ্জকতা এবং রসো- 
দ্দীপকতা এই ছুই দিকের বিচার করবেন। একদিকে তিনি সন্ধিগুলির বিস্যাস, 
উপযোগিতা. কার্ধকারিতা৷ এবং ক্রম পরীক্ষা করবেন, _-এক সদ্ধি থেকে অন্ত সন্ধিতে 
উপক্রমণ ঠিক হয়েছে কি না তা বিচার করবেন, সন্ধির অন্তর্গত অস্কের বা দৃশ্যের 
ঘটন। বিশ্যাসে অন্য ও ক্রমগতি বা! প্রগতি আছে কি ন! বিচার করবেন, অন্তদিকে 
পরিস্থিতিগুলি নাটকীয় হচ্ছে কিনা ঘটনার ভিতর দিয়ে ৎস্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধি 


১৯০ নাটক লেখার মুলসতে 


পাচ্ছে কি না, ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে ভাবাবেগের তীব্রতা বাড়ছে কি নাঁসে 
বিচার করবেন। 

বৃত্তের রীতিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। নাটক রক্ল্যাসিকাল, 
রোম্যান্টিক, রিয়েলিহিক, সিম্বলিক, স্থুর রিয়েলিফিক, একস্প্রেশানিষ্ট গ্রতৃতি 
রীতির যে রীতিতেই রচিত হোক প্রত্যেক নাটকেই 'বৃত্ব' থাকে এবং বৃত্ত 
ক্ভাবতই সন্ধিসম্ধিত। এমন কি অতি আধুনিক নাট্যকার ইউজিন আয়ো- 
নেস্কোর কিন্ভৃতকার স্থ্ররিয়েলিহটিক এবং অ-নাটকীয় (4001 0189) নাটকেও 
আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্ধস্ত ঘটনার একটি পরম্পরা বা অগ্রগতি পাওয়া যায়। 
অতএব বৃত্ত বিচারে সদ্ধি বিভাগ অবশ্তই আলোচনা করতে হবে । কিন্তু সব বৃত্তেই 
সন্ধি বিভাগ থাকলেও সব বৃত্তের ঘটনা-বিহ্যাস রীতি, কাধের অগ্রগতির লয়» 
ঘটনার পারস্পারিক অন্বয় একরূপ নয়। ক্র্যাসিকাল রীতির নাটকের ঘটনাবিস্তাস 
এবং রোষান্টিক রীতির নাটকে ঘটনা-বিন্যাস একরকম নয়, আবার বাস্তব রীতির 
নাটকের ঘটনার প্রকৃতি, অগ্রগতি লয়, ঘটনার অন্বয় এবং সাংকেতিক নাটকের 
ঘটনার প্রকৃতি, অগ্রগতি ও অন্বয় একরকম নর | স্থতরাং বৃত্ত কোন রীতিতে 
গঠিত হয়েচে-তা জেনে নেওয়ার পরেই, ঘটনার প্ররুতি, কার্ধের অগ্রগতি এবং 
অন্য প্রভৃতি ঠিকভাবে পরীক্ষা কর] সম্ভব । 

গ্ব) চরিত্র বিচার ॥ যেসব কার্ধ বারা বৃত্ত গঠিত হয় সেই কার্যগুলি 
ব্যক্তি-চরিত্র থেকেই সম্ভব হয়। ব্যক্তি-ত্বভাব ও ইচ্ছার পারস্পরিক ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়াই কার্ষের উৎপত্তির ও গতির নিয়ামক। স্থতরাং ক্রম্পরিণামশীল একটি 
কার্ধ (801100) তৈরী করতে যায়! মানেই-_-একাধিক ব্যক্তিত্বের ব। ব্যক্তি ইচ্ছার 
সম্পর্ক ওদ্বন্ব এবং তাদের পারস্পরিক (&%।-প্রতিক্রিরার ভিওর দিয়ে ছন্দের একটা 
পরিণাম গড়ে তোলা । এই প্রয়োজশে সুষ্ঠ বৃত্ত পচন1 করার আগেই নাট্যকারকে 
প্রতিপান্চ প্রতিপার্দন করার জন্য ব্যক্তিত্বশালী অর্থাৎ উপযুক্ত চারত্র নিবাচন করতে 
হবে এবং দ্বন্দের প্রকৃতি, ক্রমপরিণতি, ও উপসংহার পরিক্ঈনা করতে হবে। 

চরিত্র-আলোচনায় অগ্রসর হয়েই সমালোচককে- প্রথম কেন্দ্রীয় চরিত্র 
অর্থাৎ নায়ককে (01968801015), এবং প্রতিনায়ক (৪01859015) ও পিভোটাল 
(21০11) চরিত্র আবিষ্কার করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নায়কের এবং প্রতিনায়কের 
পক্ষে যে যে চরিত্র আছে তাদের বেছে নিতে হবে। এই নির্বাচনের পরে) 
সমালোচক চরিত্রের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে চেষ্ট৷ করবেন ! 

চরিত্রের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে হলে, ধলা! ৰান্থল), চরিত্রের ত্রৈমাত্রিক 


নাটক লেখা মূলক ১৯৯ 


বিশেষত্ব (£:108035081908180 ) এবং পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রের বোঝাপড়ার 
রূপটি তুলে ধরতে হবে। দৈহিক, সামাজিক এবং মানসিক প্ররুতির বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে চরিত্র কিভাবে পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করছে, বোঝাপড়া 
করতে গিয়ে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তা সমুচিত হচ্ছে কিনা,_-এ সবই 
সমালোচক বিচার করবেন। 

চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি দ্বার দ্বন্দের (০০০1০) প্ররুতি নিয়ন্ত্রিত 
বলে, চরিত্রের প্রঞ্কতির উপরেই শেষ পর্যন্ত দ্বন্দের প্রকৃতি নির্ভর করে; ছন্দের 
প্রকৃতি বা শ্রেণী বিভাগ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে, সমালোচককে 
অবশ্ঠই সে সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে। সক্রিয় ও নিক্টিয় দ্বন্দের, বহিছন্ব ও 
অস্তদবন্দেব প্রতি ও পার্থক্য সম্বন্ধে তাকে যেমন অবহিত থাকতে হবে । তেমনি 
অবহিত থাকতে হবে- দ্বন্দের অন্যান শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে! লাজোস এগরি 
ছ্বন্বকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-_-(১) 518010 (২) 00108 (৩) 910%19 
[15176 (8) 7016510900%/178 £ ছন্বগুলির শ্বর্ূপ উপলব্ধি করতে হবে এব" 
নাটকে কোন দ্বন্দ কোথায় এবং কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা নির্ধারণ করতে হবে । 
দ্বন্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার সময়, সমালোচক অবশ্ঠই চরিত্রের উপর পরিবেশের 
প্রভাৰ এবং পরিবেশের উপর চরিত্রের প্রভাব কিভাবে এবং কতখানি কাজ 
করছে তার হিসাব করবেন এবং যে-ক্ষেত্রে পরিবেশের আক্রমণে চরিত্র পর্যদু্ত 
ও নিক্ষিয়্ হয়ে পড়ে, সেই 98110 ০00106-এর ক্ষেত্রে (নক্ষিয় চরিত্রের ক্রিয়ার 
এবং ক্রম পরিণতির রূপটি খুব স্তর্ক দৃষ্টিতে পর্ধবেক্ষণ করবেন, তাকে সব সময় 
এ কথা মনে রাখতে হবে যে, তার কাজ কোন্‌ ঘন্দ রয়েছে এবং কিভ।বে রয়েছে 
তাই নির্দেশে করা এবং দ্বন্বটিকে যথেষ্ট মাত্রায় রূপ দেওয়া হয়েছে কিনা দবন্বটি 
রস-নিষ্পত্তির সহায়ক হয়েছে কিনা তা বিচার করে দেখা । 

সমালোচনার সময়ে বৃত্ত, দ্বন্দ ও চরিত্রকে আমরা যত পৃথক মনে করি এবং 
পৃথকভাবে বিচার করবার চেষ্টা করে থাকি, তত পৃথক তারা নয়। চরিত্র থেকেই: 
কার্ষের উৎপত্তি হয় এবং চকিত্রের কাধের ভিতর দিয়েই ছন্দ ব্যক্ত হয় এবং বৃত্ত 
এ কার্য বাঁ ঘটনাগুলির সমষ্টি । চরিত্রের প্রক্কতি নিয়ন্ত্রিত করে ছন্দের প্রকৃতিকে 
এবং দ্বন্দের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বৃত্তের প্রতি । চরিত্রের দিক থেকে 
দেখলে আম্রা বৃন্তকে বলতে পারি-_ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে 
চরিত্রের এক অবস্থা! থেকে অন্ত অবস্থায় বা পরিণামে পৌঁছানো! । ছন্দের দিক থেকে 
বলা যায়__বৃত্ত হচ্ছে ঘন্দের প্রস্ততি, ঘন্ধে এবং ছন্বের সমাধানের ঘটনাময় রূপ । 


১৯২ নাটক লেখার মূলসথত্র 


মোটকথা এই বৃত্ত এবং দন্বকে যেমন চরিত্রের আচরণ থেকে তেমনি চরিত্রকে দ্বন্দ 
থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। নাট্য পরিভাষায় যা “০৫০0+ নামে প্রচলিত তা 
আসলে চরিত্রেরই আচরণ-_বিশেষ পরিস্থিতিতে এক বা একাধিক চরিত্রের শারীরিক 
মানসিক বা সাত্বিক এবং বাচিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া । ছন্-পরিস্থিতি-বহির্তি চরিত্র 
যেমন অপ্রয়োজনীয় চরিত্র তেমনি যে পরিস্থিতি চরিত্রের ইচ্ছাশক্তির পারস্পরিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিরা থেকে উদ্ভূত না হয়, তা৷ নাটকীয় পরিস্থিতি নয়। নাটকীয় 
পরিস্থিতিতে ও নাটকীয় চরিত্রের এই পরস্পরসাপেক্ষত৷ বিষয়ে সমালোচককে 
অবস্তই অবহিত থাকতে হবে। ত্বাকে জানতে হবে, যে চরিত্র নাটকীয় 
পরিস্থিতির অর্থাৎ ছন্বসংস্লি্ট পরিস্থিতির অন্তর্গত হয় এবং যার আচরণে দৃশ্ঠধমিতা 
_ প্রত্যক্ষ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধম__ ফুটে ওঠেনি, সেই চরিত্রকে নাটকীয় বলা যায় 
না। চরিত্রের আচরণ--শারীরিক, মানসিক এবং বাচনিক যে আচরণই হৌক -. 
বিচার করবার সময় তাঁকে দেখতে হবে-_-আচরণগুলি পরিস্থিতি-সম্মত ক্রিয়া বা 
প্রতিঞ্রিয়ার পরিধির মধ্যে থাকছে কি না। সমালোচক প্রত্যেকটি আচরণকেই 
ক্রিয়া” হিসেবে বিচার করবেন স্থৃতরাং সংলাপকেও ক্রিরা রূপেই দেখবেন । 

(ঘ) সংলাপ ॥ নাটকের বৃত্ত ও চরিত্র স্থষ্টির প্রধান উপায় হল সংলাপ। 
সংলাপ নাটকীয় হচ্ছে কি হচ্ছে না তা বিচার করবার একমাত্র উপায়, 
সংলাপটিকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-বৃত্বের অক্গ বিবেচনায় যাচাই করে দেখা । 
সংলাপের বাস্তবতা, ওচিত্য, গ্রগতিধমিত! প্রভৃতি যে সব ধর্মের কথা বলা 
হয়ে থাকে-_ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তন্ত্রের (8০00-19800100 5$$1910) পরিপ্রেক্ষিত 
ছাডা আর কোন ভাবেই এ ধর্মগুলিকে বিচার করা সম্ভব নয়। সেই সংলাপই 
বাস্তন সংলপ যা বাস্তব-পরিস্থিতির অন্তর্গত চরিত্রের ক্রিয়! বা প্রতিক্রিয়ার 
বাচনিক অভিব্যক্তি। সেই সংলাপই প্রগ্নতিধর্ীণ (110875981%5 ) যা নিজে 
অন্ত সংলাপের নৈমিত্তিক (০092.01119960 ) হয়েও পরবর্তী সংলাপের নিমিত্ত 
(০০০ 10190 ) অর্থাৎ যা চরিত্রের বিশেষ মুহূর্তের বাচানিক আচরণ হয়েও সঙ্গে 
সঙ্গে অন্ত বাচনিক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশা স্থষ্টি করে । সংলাপ পছ্যেই রচিত হোক 
অথবা গগ্যেই রচিত হোক, সংলাপের বিচার অন্যান্ত উপাদানের বিচারের মতোই, 
চরিত্রের পারস্পরিক আচরণের নিয়মের দিকে লক্ষ্য থেকেই করতে হবে। 

(ড)গন॥ নাটকে গান একটি অঙ্গ । গানগুলি যথাযথ বিন্যস্ত রয়েছে কিনা 
এবং তর্দোপযোগী হয়েছে কিনা তা বিচার কগতে হবে। 

(6) র বিচার ॥ নাট কটির স্থায়ীভাব কি এবং তার পরিণতি কোন রস ট 


নাটক লেখার মূলম্ৃত্র ১৯৩ 


অঙ্গীরস ও অন্যান্য রসের বিচার করতে হবে। সম্ভব হলে আলম্বন ও উদ্দীপন 
বিভাব ও অন্ুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের উল্লেখ করতে হবে। 

এবার নাট্য সমালোচনার প্রক্রিয়াটিকে সাজিয়ে দেওয়! যাক। 

(১) প্রতিপাদ্য বা মূলভাব আবিষ্কার করতে হবে, এবং এই প্রসঙ্গেই নাট্যকার 
যে বি্ষয়বন্ত নিয়ে নাটকখানি লিখেছেন, জীবন-সমালোচনায় তার স্থান কি, 
তার নৈতিক বা সামাজিক তাৎপর্য কি, কেন নাট্যকার এ বিষয়বস্ত নির্বাচন 
করলেন এ সব প্রশ্থের অবতারণা করতে হবে এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে 
হবে। 

(২) প্রতিপাদ্য বা মুলভাবের শরীর হিসাবে বৃতটি সার্থক হয়েছে কিন]। 
বৃত্তের রীতি এবং কাহিনীর সন্ধি-বিভাগ ঠিক হয়েছে কিনা । এই প্রসঙ্গেই অঙ্ক- 
বিভাগ এবং অস্কান্তরগত দৃশ্ঠ যদি থাকে, সেই দৃশ্ঠ পরিকল্পন! ঠিক হয়েছে কিনা, 
দৃশ্তে বা অস্কে ঘটনাবিস্তাস সমুচিত হয়েছে কিনা, ঘটনাবিন্তাস প্রগতিধর্মী 
(1010816851০) বা ৃষ্টান্তধ্মী__ং 11111511801565 ) বা পুনরাবৃত্তিধর্মী 
(8৩০৪৪৪)৬০)-কোন ধর্মী হয়েছে, ঘটনার সঙ্গে ঘটনার অন্বয় কতখানি 
রক্ষিত হয়েছে । ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে উৎস্থৃক্যের তীব্রতা বৃদ্ধি হয়েছে কিনা 
এ সব প্রশ্নের বিচার করতে হবে । 

(৩) চরিত্রের বিচার, চরিত্রের সমাবেশ বিচার, চরিত্রের আচরণ বিশ্লেষণ । 

(৪) ছন্দের প্রকৃতি বিচার । ছন্দের পরিণতি বা অঙ্গীরস বিচার-_অঙ্গরস 
ৰিচার । 

(৫) সংলাপ বিচার । 

(৬) গান ও দৃশ্তযোজন! বিচার । 

(৭) উপসংহার | 

উপসংহারে নাট্যতত্ববিদ লাজোস এগরি তার গ্রন্থের শেষে নাটক বিঙ্লেষণ 
পদ্ধতির যে ছকটি দিয়েছেন সেই ছকটি আমি উপস্থিত করছি £-_ 

(১) নাটক বিশ্লেষণে প্রথমেই “প্রেমিজ' নির্ধারণ করতে হবে। 

(২) ৮1918] ০1781780151 অর্থাৎ 4005 170 81065 119৩ 1584 19) 809 
£00%907610 01 ০88৩১, নিরূপণ করতে হবে। 

(৩ অন্যান্য চরিত্রের বিবরণ দিতে হবে। 

(৪) চরিত্রগুলিকে ঠিকভাবে প্রস্ততি ও ব্যক্তি অনুসারে সাজানো হয়েছে 
কিন! অর্থাৎ 01910650811019+ ঠিক হয়েছে কিন। তা বিচার করতে হবে। 


১৯৪ নাটক লেখার মূলনুতর 


(৫) 700109 ০1 01020811687 পরীক্ষা করতে হবে, "0510 ০1 01209581168, 
বলতে বোঝায় নায়কের ও প্রতিনায়কের ইচ্ছাশক্তির ( %11) বৈপরীত্য এবং 
উভয় শক্তির সমান জোর । ৮1006 1581 1016 06019081658 18 00৩ 17 
₹/11101) 2000101010186 18 1101905810016.৮ 

(৬) 47৯০0106০01 /১৪০৮১ বিচার করতে হবে। ১0100 01 40080% 
হচ্ছে--কে) ভা) ৪ ০01111010 ৮111] 16805 00 10 & 01518 (খ) ৬166 
8৪ 15881 015. 0110180167 17088 16801150 2 (011)108 00101 10 1018 116 
(গ) & 060191010. %/7801) ৬111 01601001086 ০018100 অর্থাৎ 161৩ 
80106001176 51181 18 85091068076 5619 1065110106 01 ৪ 70189, 

(৭) দ্বন্দের প্রকৃতি (0070101) বিচার | 

(৮) চরিত্রের ক্রমপরিণতি (80510101) বিচার | 

(৯) চরিত্রের পরিবর্তন (010) বিচার | 

(১০) সংকট (011518) বিচার । 

(১১) চুড়ান্ত পরিণতি (0011178) বিচার | 

(১২) সমাধান (ত50180109) বিচার । 

(১৩) সংলাপ (018108186) বিচার | 

এগরির এই ছক্টি সর্বজ্নগ্রাহ্হ হবে এ কথ! জোর করে বলা ন1 গেলেও এই 
কথাটি অন্তত বলা চলে যে নাটক সমালোচনায় যে বে বিষয় বিচার্ধ, নাটক 
বিশ্লেষণেও সেই বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সমালোচন। ও বিশ্লেষণের 
মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য ছাডা আর কোন পার্থক্য নেই। সমালোচনা করতে 
গেলেই বিশ্লেষণ করতে হর এবং বিশ্লেষণ করলেই পরোক্ষভাবে সমালোচনাই বরা 
হয়। বিশ্লেষণ যদি হয় নাটকের প্রত্যেকটি উপাদানের বা অঙ্গের পৃথক পৃথক 
বিচার, সমালোচনাকে বলা থায়, প্রত্যেকটি অঙ্গের বিচারের সাহাযো অঙ্গীর 
মূল্য নিরূপণ । 


হেনরিক ইবসেন রচিত চিরায়ত নাটক 
॥ গোস্টস্‌ ॥ 


॥ কাহিনী বৃত্ত ॥ 

প্রথম অংক-_মিসেস হেলেন আযলভিং তার গ্বামী ক্যাপ্টেন আলভিংয়ের 
শ্বৃতিরক্ষার্থে একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন । আগামীকাল তার 
আহুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। আজ বিকেলে শহর থেকে ধর্মযাজক মিঃ ম্যানডাস 
এলেন এ বিষয়ে বৈষয়িক আলোচনা করতে-- প্রধান আলোচ্য এই আশ্রমকে 
বীমা কর! হবে কিনা । এটি বীমা করলে লোকে লমালোচন। করৰে যে তারা 
ঈশ্বরের অপীম ক্ষমতায় বিশ্বাপী নন__-আবার না করলে যে কোনরকম ক্ষতির 
ঝুঁকি নিতে হবে। মিসেস আলভিং বীমা না করার পক্ষে মত দিলেন সেই 
সঙ্গে এও জানিয়ে দিলেন যে কোনরকম ক্ষতি ভয়ে গেলে তিনি তা পূরণ 
করবেন না। 

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ক্যাপ্টেনের একমাত্র মস্তান ওসওয়াল্ড প্যারিন থেকে 
বাড়ি এসেছে । সাত বছর বয়স থেকে সে বাড়িছাডা-এখন সে রীতিমত 
আলোচিত শিল্পী । ম্যানডার্সের সঙ্গে তার জীবনযাপনগত সততা ও সমন্তার 
আলোচনায় দেখা গেল সে ম্যানভার্” তথা চার্চ নিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থার বিরোধী 
এবং মিসেস আলভিং তার ছেলেকে সমর্থন করলেন তার ব্যাপক অধ্যয়নের 
থেকে পাওয়! জ্ঞান নিয়ে। মূলত এই পবে সত্য ও কর্তব্য নিয়ে ঘন্দ প্রখর হয়ে 
উঠেছে। 

এক বৃদ্ধ ছুতোর ইউষ্্যা্-যার স্থনাঘ বলতে কিছু নেই সে এই আশ্রমের 
কাজ শেষ করে শহরে ফিরে যাচ্ছে এবং তার মেয়ে রেজিন যাকে মিসেস আলভিং 
মানুষ করেছেন তাকে অসৎ উদ্দোশ্তে নিয়ে যেতে চাইছে । মিসেস আলভিং 
তাকে যেতে দিতে নারাজ--এবং রেজিনও যেতে রাজী নয়, তার কারণ ওস- 
ওয়ালড্‌ কেন্দ্রিক ছুরধ্লতা। ম্যানডার্ঁপ এ ব্যাপারে ইউট্্যা্কে কথা দিলেও 
বিশেষ সহায়তা করতে ব্যর্থ হলেন । 

মিঃ ম্যানভার্ঁপ মিসেস আলভিংকে কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে 
বাক্তিগত ভাবে ভদ্রমহিলার আচার আচরণকে আক্রমণ করে বললেন নারী 
হলেও তিনি স্ত্রী এবং মা হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি আবেগতাড়িত হয়ে 
কর্তব্যচুত হয়েছিলেন এবং ম্বামীকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা তিনি 


১১৬ নাটক লেখার মূল 


করেননি কারণ ম্যানভার্স তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । মা হিসেবে 
ব্যর্থ হলেন সাত বছরের ছেলেকে দুরপ্রবাসে পাঠিয়ে যার ফলে ওসওয়াল্ড, 
দুবিনীত এবং চার্চ বিরোধী এবং তারই ফলে ঘিধাহীনভাবে সে চার্চের অহুমোধনের 
বাইরে সং স্থুস্থ সুন্দর জীবনচর্চায বিশ্বীসী । 

এই আক্রমণের উত্তরে মিসেস আযলভিং নিজের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে 
যে গুঢ় সত্যকে উন্মোচন করলেন তাতে জান গেল তর স্বামী বিয়ের সময়েই 
সিফিলিসের রুগী এবং বিয়ের পরেও তার চরিব্রহীনতা কমেনি বরং বেড়েই 
গিয়েছিল । অন্যতম প্রমাণ রেজিন দাসীর গর্ভে জাত সে তার ম্বামীরই অবৈধ 
সম্তান। শুনে ম্যানভার্স যখন স্তন্তিত তখন ডাইনিং রুমে নেপথ্য লালসার 
নায়ক নায়িকা ওপওয়ালড্‌ এবং রেজিনের কণম্বর শুনে মিসেস আ'লভিং তাদের 
মা-বাপের প্রেতকেই যেন অনুভব করলেন। 

দ্বিন্তীয় অংক- ম্যানভার্ঁপ ও আালভিংয়ের কথায় ঠিক হল রেজিনকে এ 
বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এরমধ্যে ইউষ্ট্যাণ্ড এসে একটি প্রার্থনা সভা 
করার অনুমতি নিযে গেল এবং ম্যানছার্সকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। তার আগে সে 
ক্বীকার করে রেজিন তার সন্তান নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থার স্থযোগ নিয়ে 
তার পরিকল্পিত সরাইখানার জন্তে কিছু অর্থ সাহাঁধা চেয়ে প্রকারান্তরে দাবী 
পেশ করে। 

ওসওয়াল্ড এই অংকেই তার অন্ুস্থতার কথা মাকে বিস্তৃত করে বলে। 
প্যারিসের চিকিৎসক এই ব্যাপারে তাকে বলেছিল--পিতার পাপ পুত্বে বর্তায়। 
শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে তার বাবাকে জানে তিনি পবিত্র পুরুষ ছিলেন 
এবং এসবই ঘটেছিল মিসৈস অাপভিংয়েঞ ছেপে কাছে বাবার সম্পর্কে ভালে। 
ধারণ দিয়ে লেখা চিঠি থেকে । ওসওয়াল্ডের ধারণা যে তার আমোদপ্রিয়তার 
বিষময় ফল হিসেবেই অজ্ঞাতে সে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে । সে রেজিনকে 
বিয়ে করতে চায়-_-জীবনে সুখী হতে চায় । 

মিসেস আযালভিং সত্য ঘটন1 বলতে মনস্থ করলেন কিন্তু ঠিক সেই সময় অদূরে 
অনাথ আশ্রমে আগুন লেগে গেল- সকলেই ছুটে গেলেন । 

তৃতীয় অংক-_আশ্রম ভন্মীতৃত হয়েছে । ইউষ্ট্যাড এজন্যে ম্যানভার্সকে 
দায়ী করেছে--তার বক্তব্য কাঠকুঠোর স্তূপে তিনি বাতির আগুন ছু'ড়ে দিয়েছিলেন । 
ম্যানডার্স ত্বভাবতই বেসামাল বিশেষ করে এই কথা প্রচারিত হলে ধর্মযাজক 
হিসেবে তার স্থনাম একেবারে ধূলিসাৎ হবে! এই স্থযোগও ইউষ্ট্যাণ্ড নেয় 'এবং 
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ম্যানভার্ঁপ তার কাছে কবুল করে যে ইউ্ট্যাণ্ডের প্রস্তাবিত পাস্থশালার জন্তে 
প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান তিনি করে দেবেন। 
এবার রেজিন ও ওসওয়াল্ডকে মিসেস আযালভিং সমস্ত ঘটনা আন্ুপুবিক 
জানালেন । রেজিন অসন্তুষ্ট হল এই ভেবে যে এ বাড়িতে সে এ বাড়ির মেয়ের 
মত মানুষ হতে পায়নি__তার ভূমিকা অন্যতম পরিচারিকা'র । সে ওসওয়াস্ডকে 
বিয়ে করতে রাজী নয় কারণ এরকম বিশ্র। রোগগ্রস্থ একটি লোকের সঙ্গে সে 
নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায় না। অতঃপর সব জেনে শুনেই সে নিজের ভাগ্য 
ইউষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে তখনি এ বাড়ি ছেড়ে রওন! হয়ে যায়। 
এবার ওসওয়াল্ড চুড়ান্ত আতংকের কথাটি ব্যক্ত করে । তার মস্তি ক্রমশ 
রোগের প্রভাবে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। এই আক্রমণ ছুবার হয়ে গেছে-_ 
চিকিৎসকের অভিমতে আবারও হবে এবং তখন তার অবস্থা হবে জীবন্মত। 
সে ভেবেছিল সেই সাংঘাতিক মুহূর্তে রেজিন তাকে মরফিয়ার বডি দিয়ে 
জীবনাবসনে সহায়তা করবে কিন্তু এখন এই ভয়ংকর কাজ করার জঙ্ঘে তার 
মা ছাড়া আর কেউ রইল না। সেচাইল এই ভয়ংকর কাজ করার জন্টে ম! 
প্রতিজ্ঞা করুক কিন্ত মিসেস আলভিং প্রতিজ্ঞা করলেন না__বরং মরফিয়৷ দেখে 
আতংকে শক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু রাত পোয়ানোর আগেই ওস্ওয়াল্ড, আবার 
আক্রান্ত হল। শৃন্যদৃষ্টিতে সে স্ুর্ষের প্রার্থনা করে। মিসেস আযালভিং ভয়ংকর 
পরিণতিকে সত্য বলে মেনে নিলেন। পুত্রের মৃত্যু অন্ততঃ শান্তিময় হোক ভেবে 
মরফিয়ার কোটে। খু'জতে চললেন। 
নাট্য বিশ্োবণ 
গ্রতিপাঞ্ত বিষয়_ _7১.97115৩ 
পিতার পাপ পুত্রে বর্তায় । 
পিভোটাল চরিত্র ৮19691 01791950697 
মিঃ ম্যানডাস- শ্বীষ্টান ধর্মযাজক । 
মুল আলদ্ঘন চরিজ্-_-৮/০)) 8২০০00৩৫ 109120661 
মিসেস হেলেন আলভিং। 
চরিত্র 077878661 
মিসেস আযালভিং | 
মিসেস আযালভিং পূর্ণ প্রকাশিত চরিত্র ও এবং মূল অবলম্বন । 
কর্তব্যপরায়ণী কন্ঠা কিভাবে আতংকগ্রস্থ বধূ কর্তব্যের, 


১৪৮ 


নাটক লেখার হল 


অনুরোধে জীবনের সমস্ত স্থধ বিস্জন দিয়েছেন এই মহিলা, 
তার পুর্ণ বিবরণ পাওয়া! যাচ্ছে। ছেলের মুখ চেয়ে 
দ্বামীর দুর্নাম লুকোতে কাজ করে যাওয়াই তার জীবনের 
একমাত্র উদ্দেশ্ট । কিন্তু দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যে ব্যাপক 
অন্বেষণ ও অধ্যয়ন তাকে সেই শক্তির অধিকারিণী করেছে 
যা দিয়ে তিনি তুচ্ছ বিশ্বাসকে ত্যাগ করে সত্যকে আকড়ে 
ধরেছেন। এখন তিশি মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং 
স্থিরপ্রতিজ্ঞ চরিত্র এবং বিদ্রোহী | 


মিঃ গ্যানভার্স-- বিবেক করৃকি পরিচালিত চরিত্র । এর জন্তে তিনি ব্যক্তিগত 


ওস্ওয়াল্ডভ-_ 


রেজিন-_ 


ইভ্ট্যাও_ 


জীবনে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তিনি সত্যের পুজারী এ কথ! জেনেই 
তিনি গবিত। কিন্তু স্থনাম তাঁর বহি- সেই স্থনাম নষ্ট হবার 
আশংকায় প্রয়োজনের ভিত্তিতেই তাঁকে আমরা অন্যায় ও 
অসত্যের সঙ্গে আপোষ করতে দেখি | 

বুদ্ধিমান, রুচিসম্পন্ন, শিল্পী স্বভাবের চরিত্র। সে আদর্শ বা 
কর্তবের ওপর স্থান দিয়েছে জীবন স্ত্যকে। প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার ওপরে কোন কিছুকেই সে হ্বীকার করে না এবং 
সেই নিজের জীবন ও জগতকে গডে তোলার পক্ষপাতী । 
চশছাছোলা, বস্তপাদী, স্বার্থপর অতিসাধারণ মেষে । একমাত্র 
চাওয়া-পাওয়ার হিসেব সে করতে পারে_-আধর্শ, সত্য, 
ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে অক্ষম | 

অত্যন্ত চতুর- ধুরখ্খ৭ ৮গিএ। স্বার্থ ছাড়া সে চলে না। কারে! 
ক্ষাতি না করলেও সবসময় অবস্থার স্থযোগ নিতে সে তৎপর 
এবং এ ব্যাপারে তার প্রতুৎ্পন্নমতিত্ব অসাধারণ | সব 
মিলিয়ে চরিত্রটি আকর্ষণীয় । 

এই নাটকের সমস্ত চরিত্রই সম্পূর্ণ চরিত্র । 


বিন্যাসগত শিল্পসংগতি-_-0701565056101) 
মিসেস আলভিংয়ের পরিচ্ছন্ন মনের পাশে ম্যানডাসেরি অন্ধ পবিত্রতার 


ধারণ ; ইউষ্ররাশ্ডের বিশ্বাস হননের পাশে ম্যানডাসেরর বিশ্বাস ও আস্থ! ; রেজিনের 
শ্বাধিকার বোধ স্বার্থপরতার সমধর্মী ইঞষ্ট্যাপ্ডের কুটিলতা ; ওস্ওয়াল্ডের বুদ্ধিমত্তা, 
চরিত্রশক্তি ও রুচিসম্পন্নতা | 


নাটক লেখার মূলস্ছতর ১৯৯ 


বিষম এঁক্য-0051 01 07070051655 

মিসেস আযালভিং ও ম্যানডার্স ছুজনেই চেয়েছেন--গড়ে তোলা স্থনামের 
আড়ালে ক্যাপটেন আযালভিংয়ের স্মৃতি রক্ষা করা হোক-_তার স্বরূপ অপ্রকাশিত 
থাক। তারা এও চেয়েছেন রেজিন ও ওসওয়াল্ড যেন বিবাহিত দম্পতির 
জীবনে প্রবেশ না করে তার কারণ তারা একই পিতার ওুরসে জাত । 
আক্রমণের লক্ষ্য ১০17) 01 40906 

প্রথম অংকে অসাধারণ 8%00910101 যেখানে প্রেত সম্পফিত এই নাটকের 
অন্তর্গত ধারণাটি উন্মোচিত এবং তা অত্যন্ত সাবলীল ও শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠেছে । 
ছন্ব _-€0:01)2101 

দ্বিতীয় অংকে অত্যন্ত শাস্তুভাবে ঘটনা শুরু হলেও তীব্র উত্তেজন! স্থৃষ্টি হতে 
থেকেছে । সেই ঘটনাগত উত্তাপ অনুভূত হয়েছে ম্যানভার্সের সঙ্গে ইউট্র্যা্ডের 
কথাবার্তায় । এই অংকের শেষে মিসেস আলভিংয়ের সবকিছু খুলে বলার দিদ্ধাত্তে 
উত্তেজন৷ উত্তর হয়ে উঠেছে থা দর্শককে উন্মুখ করে রাখে নতুন ঘটন। দিয়ে-_এ 
ঘটনাটি অনাথ আশ্রমের আগুন লাগ ও অন্যদের বাস্ততায়। 
ক্রান্তি_--77810516107) 

ংকট স্তরে স্তরে ঘনীভূত হরেছে ঘটনার পধায়ক্রমে প্রথমত, শ্বামীর স্বরূপ 

উদঘাটনে মিসেস আলভিংয়ের তীব্র ভূমিকা ; দ্বিতীয়ত, রেজিন ক্যাপ্টেনের জারজ 
সন্তান এই তথোর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা ; তৃতীয়ত, ইউট্ট।াণ্ডের টাকার লোন্ডে 
অস্তসন্বা মহিলাকে বিবাহের ইতিকথায় ; চতুর্থত, ওসওয়াল্ডের সিদ্ধান্ত যে দে 
রেজিনকে বিয়ে করবে; পঞ্চমত, ম্যানডার্স ইউট্্যাগ্ডকে রাজী করালেন অনাথ 
আশ্রএ আগ্িগ্ধ হওয়ার দোষ সে কাধে শিয়ে ম্যানডার্সের হুণামকে নিষ্ষণ্টক করবে ) 
ষষ্ঠত, ওস্ওয়াল্ডের অসুস্থতার পরিণতিতে মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায়ের 
প্রয়াস এবং সবশেষে মিলেস আলভিং মরফিয়। দেবেন কিন] । 
চরিজের বিকাশ ও পরিণতি -010দ618 01 017879067 

মিসেস আলভিং এক কর্তব্যপরায়ণা রমণী থেকে দ্বদ্রোহী নারীতে 
পরিণত হলেন । 

্বষ্টান ধর্মযাজক ম্যানভার্স ধর্মভীরু আদর্শনিষ্ঠ এবং স্থনামের প্রত্যাশী--কিন্ত 
তিনি শেষ পর্যন্ত কাপুরুষ, আদর্শ বিচ্যুত এবং অধামিক হলেন । 

ওস্ওয়ালড সৎ, রুচিবান বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী | ভদ্র, মাজিত ও ম্বাভাবিক এই 
মানুষটি পিতার পাপে ধ্বংস হল। 


১৬ নাটক লেখার মৃলন্ুত্র 


রেজিন ছিল কর্ভব্যপরায়ণা নবযুবতী কিন্তু সব ত্যাগ করে সে অনিশ্চিতের 
দরিয়ায় ভেসে গেল। উৎকট স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে শুভার্থী মিসেস আযলভিং ও 
ওসওয়াল্ডকে ত্যাগ করে সে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। 

ইউষ্ট্যা্ড সামান্ত ছুতোর হলেও অর্থশালী হবার অন্ধকার পথে সে লক্ষ্যে 
পৌছে যেতে পারে | 


সংকট--01515 
রেজিনকে বিয়ে ক্রার জন্ত ওদওয়াল্ডের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব । 


চড়াস্ত সমুল্পতি 01708, 
ভগ্রমন ওসওয়াল্ডকে নিজের হাতে বিষ দিয়ে মরতে সাহায্য মিসেস আলভিং 
করবেন কি না। 


পরিণাম-_7২০5০181107) 
মিসেস আযালভিং মর্মান্তিক করুণ করতে মরফিয়া খৃ'জছেন। 


সংলাপ-_-7)151009 
সংগত ও স্থন্দর ; চরিত্রের অন্তর্গত ও উন্মোচক। 


